 উিপস্তাম। 


কি 


১ নং বেচারাম চট্টোপাধ্যায়ের লেন হইতে 


্রীরাধানাথ মিত্র কর্তৃক 
প্রণীত ও প্রকাশিত। 


( নল মংস্করণ। ) 


স্পা 0000 ০ পিপিপি 


কলিকাতা 
লরেন্স প্রি্টিংয়ার্কস্‌, 
২৯-১ নং রাজা নবকৃষের সীট, 
শ্রীহীরালাল ঢোল 
কতৃক যুদ্রিত। 


১৩৪৭। 


উত্মর্গ পত্র। 


সপকিপাা 


মহামান্য, বিদ্যোংনাহী 
তরী ত্রিপুরাধিপতি 
প্রলশ্রীযুক্ত মহাঁরাজ। রাঁধাকুঞ্চ দেব বন্ধণ মাণিক্য 
বাহাদুর মহোদয় প্রবল প্রতাপেষু। 


রাজন্‌! 

মসন্মানে, সাদরে অদ্য "লাঁলকুঠি” ভবদীর পবিত্র 
কর-কমলে অর্পিত হইল, আপনার তায় জ্ঞানী মহাম্মার নামে 
মৃত এক খানি পুস্তক উতর্গীকৃত হইবে-বছ দিনের 
. এ সাধ এত দিনে পূর্ণ হইল। 
: শ্পর্শমণি স্পর্শে অধম লৌহ খণডও স্বর প্রাপ্ত হয, 
আশা-যহতের আশ্রয়ে এই অকিঞ্চিংকর “লালকুঠি+ সাধারণের 
সহানুভতিতে বঞ্চিত হইবে না, নিবেদন ইতি- 


কনিকাতি | অনুগ্রহাকাজী 


১ নং ধ্চোরাম চট্টোপাধ্যায়ের বেন, 
ও২ আ্াবণ, ১৩০৭। শীরাধানাথ মিত্র। 


বিজ্ঞাপন । 


পক 


ভাঁলমন্দ 
বিচার করিয়া ক্রয় করাই প্রশংসার কথা । এক খানা 
টাল ফ্রেম আদল ব্রেজিল পাথরের চশম। আমর! ৬. টাকার 
এক পয়সা কমে বেচিতে পারি না-ফেরিওয়ালা 1৮৭ তে 
বিক্রয় করে, সেও পেবেল বলে-__লেব্লেও দেয়। 


তাঁদের আর আমাদের তফাৎ 

কোন চক্ষুততৃবিদ চশমাবিক্রেতার নিকট বান-_বুঝিবেন, 
অথবা আদাদের এখানে আন্মুন, যন্ত্র সাহায্যে নিজেই বুঝিতে 
পারিবেন_৬২ টাকা, আর ছয় আনা-ভারি তফাৎ আচ্ছ! 
কেন্বার সময় একটু সন্দেহও কি হয় না? 

আমল ব্রেজিল পাথরের একজোড়া চশমা ৬২ টাকায় আমরা 
বেচি । এত কম দামে ঠিক এ রকম জিনিষ আর কেথায় পাওয়া 
বায় কি? অন্তত্র কম দাম দেখিয়া আপনি ভাবিতে পারেন, 
কিন্তু জিনিষটি পরীক্ষা করিলেই দেখিবেন যে, যাহা :সস্তার 
অনুরোধে কিনিয়াছেন- তাহ] সামান্ি কাচ মাত্র । 

কাচের চশমা ব্যবহার করিলে-ছষ্টি ও চক্ষু একবারেই 
যাইবে, তখন যতই পরসা। খরচ করুন না কেন, যাহা গিয়াছে 
তাহা আর ফিরিরে.ন!? 'সময় থাকিতে সাবধান হওয়া উচিত 
নয় কি? 


দে, মল্লিক এণ্ড কৌ চশমা বিক্রেতা । 
২০ নং লাল বাজার গ্রীট, কলিকাতা । 


মাহা এণ্ড কোং 


রয়েল হোমিওপ্যাথিক ফার্সী, 


৫৮নং পাখুরিয়াধাটা স্টাট, কণিকাতী। 


ডাক্তার কে, এল, সাহা 
কিজিগিয়ান ও নাজনের আবিক্রত 


কবিরাজ ও ডীক্কারগণের পরীক্ষিত ও প্রশংসিত 


মগ্ভীবনী মালমা। 


এই দেশী মালসা বাবহারে সকল প্রকার কু, বাত, রক্ছুষটি, 
দক, সর্কাগ্রকার চম্মরোগ, পারাবিক্ৃতি ও ঘাবতীয় দুষ্ট ক্ষত নিশ্চয়ই 
নিরাকৃত হয়, অধিকন্তু ইহা দ্বার! গ্রমেহ, বাঁধক, শারীরিক 
দৌর্বলা, কৃশতা ও ধাতুক্ষীণতা প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া, শরীর সবল 
ও পুষ্ট এবং চিন্ প্রফুল্প হয়। ইহার স্তার পার! দোষ নাশক উধ 
আন পর্যান্ত আবিগ্বঁত হয় নাই। ভাঁরতবাঁসীর পক্ষে বিলাতী 
সালদা অপেক্ষা ইহাই বিশেষ উপযোনী ও উপকারী । ইহা 
সেবনে সুমিষ্ট ও সুগন্ধ । ইহ! সকল সময়েই দেবন করা! 
যাইতে পারে, অন্যান্য সালার স্ভায় বীধা দালসা নহে 
মূল্য এক শিশি ১০) মাশুল 1৮০১ ডজন ১২২ মাশুল ৪1 টাকা 


রেবতী বিলাস তৈল। 


সর্ব প্রকার কেশ ও মস্তি রোগ এবং টাঁক নিবারণে 
অবার্থ। যদি স্গদ্ধি তৈল বাবহার করিয়া প্রকূত উপকার 
পাইতে চান, তাহা হইলে আমাদের "রেবতী বিলাস” বাতীত 
অন্ত তৈল ব্যবহার করিয়| কেশ নষ্ট করিবেন নাঁ। “রেবতী 
বিলান” অতীব সুগন্ধি ও শিরঃপীড়ার অদ্বিতীয় মহৌষধ । মূল্য 
প্রতি শিশি 1* আনা, ডাক মাশুল ॥* আনা, ডজন ৫২ টাকা । 


অমিয়ারেন | 


তিন দিবমে আরোগ্য হইবে ). 


ইহ! ব্যবহারে সকল প্রকার মেহ, প্রমেহ, ধাতু ও সাবু 
দৌর্ধলা, স্বপ্রদোষ, শুক্রতারল্য, পুরুষত্বহানি,অবৈধ অথবা অত্থন্ত 
ইঞ্জিয় চালনা জনিত বিবিধ উপদ্রব, প্রত্াব কালান জালা 
ও তৎসহ বিক্লৃতবীধ্য পতন, শিররোগ, অতিরিক্ত প্রশ্রার 
প্রস্তুতি যাবতীয় ওপদর্গিক ধাতু রোগ মূলে বিনাশ করিতে 
অমোঘ বলিয়া পরীক্ষিত । প্রত্যেক শিশির মূল্য ১২ এক 
টাঁকা, ডাক মাশুল | চারি আনা । 


সাহা! এও কো, 
৫৮ নং পাঁথুরিয়াঘাটা ্রাট, কলিকাতা 


মিত্র এ কোথ। 


১ নং বেচারাম চাটুর্যের লেন, হাটখোলা গোঃ, কলিকাতা 


শা 


মফাম্বলবাসিগণের সুবিধার জন্য আমরা দেশী ও বিলাতী 
ধতি, উড্ভনি, সার্ট, কোট, কামিজ, পুস্তক, কাগজ, 
খাম, কলম, কাঁপী, দৌয়াত, পেন্সিল, নিব, ব্রটং, চিরুণি, 
বশ, আয়না, ছুরি, কীচি, ক্ষুর, ফিতা, কার, পশম, তাস, ছবি 
ও গন্ধদবা প্রভৃতি নানাবিধ জিনিষ স্ুলভে সরবরাহ করি। 

পত্র লিখিয়। দরের পরীক্ষ! করুন। উত্তর কারণ, রিপ্লাই 
কার্ড বা১০ অন্ধ আনার টিকিট চাই । 


আঘুর্ষেদ সন্মত 





বাবহানে নষ্ট শ্রীর ও গত যৌবনের পুনধিকাশ অধসস্তাবী, 
বিলাদিনীর বিলাসসামগ্রী। মূল্য প্রতিশিশ ২২ ছুই টাকা, 
ঃমাঃ1%০ আনা। 
মিত্র এও কোড ১নং বেচারাম চট্টোপাধ্যায়ের লেন, কলিকাতা । 


দেখুন। 
অপূর্ব কাহিনী |-“ফাশনামাজাএব" নামক সু-প্রদিন্ 


উদ, উপন্যাস অবলনে অপূর্ব মনোহর উপস্াস; বঙ্গভাষায় 
অভিনব, সাহিত্যামোদীর প্রিয় সামগ্রী। মূল্য ১২ । 
ছায়াপথ |-সংসারের নৃতন জীবন্ত চিনপূর্ণ উপন্তাস। 
উপন্তাসে_ সনাতন ধর্ধপ্রঙ্গের বিকাশ ; পাঠে অপুর্দ আনন্দ 
গাইবেন, ময় বৃথা যা নাই বুঝিবেন | মৃস্য ১২। 
গীতিশাট্যাবলী 1 দাহিতা-সমাজে মমাদূত ! রমা 
লয়ে অভিনীত! ! (১০ খানি শীতিনাট্য একত্রে )। মূল্য ১২। 
ছার! | _গাহঙ্থা উপন্যাস, সাহিতোর কহিম্থর, বগসংসারের 
সন্ত আলেখা, সংবাদপত্রে প্রশংসিত। মুল্য ১0৮০) 
বিশান্নাক্ষী | দাপভাগ্রণয়ের নিখুত চিন, মনোমুগ্ধ- 
কর উপগ্ভাঘ, সংবাদ পরে প্রশংদিত। মৃন্য 1%* আনা । 


দরিত্ররপ্ভীন বা ১২ খানি পুত্তক 1 সধিরমাল) 
মরণেজীবন, সতীমগ্গল, টাক'র খেলা, ইতিহাস, বিলাপ, কৃষি- 
বিদ্রান, কনিরঢ*, ছাত্রবন্ধ, জীবনেমরণ, বৃকবামা ও ভৌতিক- 
কাহিনী । মূল্য 1%* আনা। 


্ীপুরুদাঁদ চট্টোপাধ্যায়, ২০১ নং কর্ণওয়ালিষ গ্রীট, কলিকাতা । 


মেওতরম 


শি 


ধাতু দৌর্ধপা, বিংশতি গ্রকার মেহ, পুরুবত্বহাণি, শুক্র 
অস্থাভাবিক উপায়ে রেতঃপাত, অতিশয় ইন্দিয়-পরায়ণত। 
অবিক বীর্ধা ক্ষর-নিবন্ধন শুক্রতারলা, স্বপ্নাদোর, প্রশ্রাবকাল 
জালা.ও তংসক্ষে তুলার আপের মত কিন্বা খড়ি গোলাও 
হায় বিকৃত বীর্ধা পতন, অভিিক্ত গ্রত্রাব, তস্তপদজাগা, 
মাথাঘোরা, ক্ষুধামান্দা প্রহ্ততি রোগ ও শুক অন্বন্ধীয় ফাবতীয় 
পড়ার একমাত্র মহৌষধ । মূল নিট ১২ এ্রকটাকী। 

রোগ যত কালের ও বে প্রকার হউক না, এই আশ্তক্ষল£ 
মহৌধবেই সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। প্র পিখিলেই, প্রণংসাপত 
সম্বলিত মূল্যতালিকা অথবা উধধ যন্ত্র সইকারে পাঠান হয় । 


এমেন্দ অভ নিষ্‌ ! 
পারুদ সেবন বা গরমী জনিত নাধতীয় রকতদ্ষ্টি, সর্বাহে 
বিকৃত চিহ্ন বা ক্ষত, খোস্‌, চুলকানি গ্রন্ততির মহৌষধ 
মূলা প্রতি বোতল ২২ ছুই টাকাঁ। সকল খভডুতেই মেবা 
চিকিৎসকেরা বলেন-_ইহা সালসা অপেক্ষা অধিক ফর প্রদ ও 
দূষিত পদার্থ বর্জিত। ব্যবহারে কঠিন নিয়মাদি নাই | 
উষধ পাইবার একমাত্র ঠিকানা _ 


জে, লি, মুখাজ্জি ; 
ম্যানেজার, ভিক্টোরিয়া! কেদিক্যাল ওয়ার্কদ্‌। বাঁণীঘাট ) বেঙ্গল: 





লামকুঠি। 





উপন্যাম। 


শা পাটি 


প্রথম পরিচ্ছেদ । 

দিবা অবসান প্রায়। পশ্চিম গগনে হীনগ্রভ লোহিত তপন 
অর্ধ জগতে জীবের পরিণাম জানাইয়া অন্তাঁচলাভিমুখে গমন করি- 
তেছেন। প্ররৃতিরাণী অংগুমালীর ক্ষীণকর দর্শনে ব্যাকুল চিত্তে, 
দিনমণির আনন্দদীয়ক বেশভূষা! বিসর্জন দিয়া, বিধবার বিষাদ- 
আধার-বদনে বপু আচ্ছাদিত করিয়া মনদুঃখে অধোষুখী হইতে- 
ছেন। দেখিতে দেখিতে বিহঙ্গগণ তরুশাখায় সমাসীন হইয়া 
সুমধুর স্বরে ভূবন প্রতিধ্বনিতত করিতে লাগিল। ধরণী-সুন্দরী 
ক্রমে ক্রমে নিস্তব্ধ মূর্তি ধারণ করিলেন, গৃহীজন পরিশরমাস্তে স্ব স্ব 
আবাদে প্রত্যাগত হইয়! বিরাম লাত করিতেছে । পথ, ঘাট লোক 
শৃ্, আর মেরূপ কোলাহল শ্রুতিগোচর হইতেছে না, অবিরাম 
জনতার হস হইয়া পড়িয়াছে। শ্বভাব হুন্দরী, দিননাথের বিরহ- 
বেদনা! মত্বরণ করিয়া, তরুণ-নায়ক ষন্ধানে ফুল্ল ফুলদলে বিভূষিতা 
হইয়া আকাশের দিকে নয়ন ফিরাইলেন। স্থুনীল গগনের এক 
তাগে বিমল কান্তির ঈথঘৎ আতা দেখিতে পাইয়া, তাহার নেত্র 
আকষ্ট হইল, গ্রক্ৃতিরাণী দর্শন মাত্রই মনে মনে তীহাকেই 
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পতি-পদে বরণ করিয়া আত্মসমর্পণ করিলেন। সর্বব্র-গতি 
অধীর অনিল, কুস্থুম-নুবাস উপহার যতনে ধরিয়া, অভিপারিকা 
ভাবে, নারক সমীগে নারিকার প্রেমকাহিনী ধীরে ধীরে বহন 
করিল) স্্ধাকর নায়িকার প্রেম-নিদর্শনে অমংখা হীরকনিভ 
ভারকা-অগ্ুলী সহ বিমল কিরণে ভূষিত হইয়! নভোমগুলে উদ্দিত 
হইলেন-_শাস্তিমরী জ্যোছনা-ধারায় ধরাতিল স্ুদীতল হইল । 
স্ুধার আধার শশধর দর্শনে সকলেরই মন মোহিত হইল, 
দিবাঁভারগের ভাবনা, চিন্তা, শ্রম যেন কোথায় চলিয়া গেল; নবা- 
লোকে নরলৌকে যেন নবজীবন উন্মেষিত হইল !. সাংসারিক 
ভাবনা চিন্তা দুঃখবেগ যেন দিননাথের সঙ্গেই চলিয়া গিয়াছে, 
সবদয়ে উপস্থিত আর কোন উদ্বেগ নাই! মনের কথা মনোমত 
লোকের নিকট জানাইবার ইহাই প্রর্কত সময়। এই মনোরম 
সময়ে যুবক যুবতী পরস্পর মিলনের প্রতীক্ষা করিতেছে, পুত্র 
পিতান্ন সহিত সাক্ষাৎ করিবার সাবকাঁশ পাইয়াছে, দুহিতা জননীর 
নিকট সুখ দুঃখের কথা কহিবার অপেক্ষায় রহিয়াছে, বন্ধু বন্ধুর সহ 
মিলিত হইবার নিমিত্ত বাটী হইতে বহির্ত হইতেছেন। দিবা" 
ভাগ পরিশ্রমের সময়, চ্ছনে দুই দণ্ড কাল কথাবার্তায় যাপিত 
হইবে, সংসারীর পক্ষে সে অবকাশও ঘটিরা উঠে না। 
সঙ্ধ্যা-বমীরণ সেবন উদ্দেশে পথিমধ্যে ছুইটা যুবকের পরস্পর 
সাক্ষাৎ হইল। একটার নাম তীন্ত্রমোহন, অপরের নাঁম ধরণী 
_কান্ত। প্রথমটা বক্র চতুর্িংশ বংসর মাত, দ্বিতীয় ষড়বিংশ 
বঞ্দরে পদার্পণ করিয়াছেন। তাহার উভয়েই ভদ্রবংশোস্ভব, 
বুদ্ধিমান, সমৃদ্ধিস্পন্ন ও সমব্যস্ক ; অধিকন্তু দুই জনেই এক বিদ্যা- 
লটের সহপাঠী হওয়ায় পরম্পর প্রা বনধুত-হত্রে আবন্ধ। উভ- 
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ব্বেই জীবনের এই নবীন যৌবনাবস্থায়ও বিধিধ সদ্‌্গুণ সম্পর্ 
ছিলেন) এক কথায় সামাজিক সকল কার্য্যেই তাঁহাদিগের সম্যক্‌ 
পারদর্িতা থাকায়, উভয়েই সকলের নিকট প্রিয় হইয়া! উঠিয়া 
ছিলেন; পরিচিত ব্যক্তি মাত্রই তাহাদিগকে ভালবাদিত। সৎ 
শ্বতাব, শিষ্টাচার ও বদান্ততা বশে কেবল সহপাঠীদিগের মধ্যেই 
তাহারা অনুরাগ ভাজন হইয় ছিলেন_-এমন নহে, দেশস্থ সমস্ত 
লোক, 'অধিকস্ত পরিচিত বিদেশীয়গণও সেই ছুই জনের প্রতি 
যথেষ্ট স্নেহ প্রকাশ করিতেন ও তীহাদের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধির 
জন্য যত্র পাইতেন। 

বেড়াইতে বেড়াইতে উভয়ের নানাবিধ কথাবার্ভা :হইতেছে, 
এমন সময়ে ধরণীকান্ত যতীন্দঃম'হনকে বলিলেন, প্ভাই! এ 
স্থানটা কি মনোহর! যেদিকে নয়ন ফিরাই, অপরূপ শোভা 
দেখিয়া মন প্রাণ পুলকিত হইতে থাকে! ওই দেখ বিটগীশ্রেনী 
খদ্যোতপুঞ্জে কি মনোরম শোভা ধারণ করিয়াছে! কৃষ্কবর্ণের 
মক্মলে যেন, অসংখ্য হীরকথণ্ড দীপ্তি পাইতেছে ! চারিদিক 
অন্ধকারময়, সুনীল আকাশে নক্ষত্রমগ্ডলী পরিবেঠিত সুধাংস্ত 
রশ্মি-জাল বিস্তার করিতেছে মৃদ্রমন্দ গন্ধবহ কুন্ুম-বাঁসে মাতো- 
যারা হইয়া ক্ষণে ক্ষণে গার স্পর্শে শাস্তি গ্দান করিয়া কোথায় 
যেন চলিয়া যাইতেছে! অদূরে ঝর ঝর নাদে নিঝ'র হইতে শুভ্র 
রজত সদৃশ বারিরাশি উচ্গারি্ত হইয়া উপত্যকাভূমি অতিক্রম 
করিয়া নিয়তলাভিমুখে ধাবমান হইতেছে, জ্যোছনা-বালা দেই 
ছল-প্রপাত সহ মিপিত হইয়! কি সুন্দর জলকেলি করিতেছেন ! 
না জানি ভাই, এ কাঞ্মনগর সদৃশ আরও কত শত রমচীয় ঠাই 
আছে? এরূপ সামান্ত শোভায় মন যখন এতাদৃশ আকৃষ্ট হই-. 
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তেছে, 'দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া জগতের শোভা, সোনদর্ঘ্য দর্শন 
করিলে, না জানি কতই অনির্বচনীয় আনন্দের সঞ্চার হইতে 
থাকে! ভাই, বহদিবসাবধি দেশ-ভ্রমণে আমার একান্ত ইচ্ছা, এ 
বিষয়ে আমরা দুই জনে মিলিত হইয়া! কতবার পরামর্শও করিয়াছি, 
কিন্তু এত কাল কিছুতেই সেই আশা পূর্ণ হয় নাই__মনের আঁশ! 
মনেই বিলীন হইয়াছে। বাঁলাকালাবধি উভয়েই এক বিদ্যালয়ে 
একত্রে পাঠাভ্যাস করিলাম, উভয়েই প্রগাট সখ্তা-স্ত্রে আঁবন্ধ 
হইলাম) যাহা কিছু করি, তোমার পরামর্শ না লইয়া কোন কার্য 


করিবার আমার ক্ষমতা! বা অধিকার নাই। হৃদয়-জাত আশা- 
লতা কি অকালে উন্মলিতা হইবে ?% 


যতীন্রমোহন উত্তর করিলেন, সিখে! বিদেশ ভ্রমণ অপেক্ষা 
অধিক ধের বিবয় আর কি আছে? জগতের কোথায় কি 
ঘটতেছে, কোন্‌ দেশের জলবারু কিরূপ, বৈদেশিক আচার 
প্রণীলী কেমন--এই সকল দেখিয়া শুনিয়! জ্ঞানলাভ হইতে থাকে 
এবং এরূপ ভ্ঞানলাভে সমর্থ না হইলে লোকের নিকট স্বখ্যাতি 
লাভের ও “রীবৃদ্ধিপাধনের কিছুমাত্র সন্ভাবনা নাই।" ভাই! 
তোমার অপেক্ষা আমি ইহার কারণ শতগুণে উৎকঠিত রহি- 
যাছি) বাল্যকালাবধি এ জীবন বিদ্যোপার্জনেই কাটিয়া গেল। 
জন্মগ্রহণ করিয়া পিতা মাত! ও আহ্মীয়বর্গ ভিন্ন আর কাহারও 
মুখ দেখিতে পাইলাম না; আঁমার একান্ত ইচ্ছা যে, এই দণ্ডেই 
সংসারের সকল স্তখ উপেক্ষা করিয়৷ দেশ পর্যটনে ভিন্ন ভিন্ন 
জাতির রীতি নীতি দর্শনে নেত্র ও চিত্রের তৃপ্থি সাধন করি।” 

তীহীর কথা শেষ হইতে না৷ হইতেই '্বতীন্্রমোহন বলিলেন, 
“ভাই! বিদেশ গমনে যদি উভয়েরই একান্ত অভিলাষ হইয়া 
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থাকে, তাহা হইলে আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই, অদাই আমরা 
শিশিযোগে মধুপুরাভিুখে যাত্রা করিব; চল, গৃহে যাই আপন 
আপন পরিবের ও পাথেয় প্রস্থতি সংগ্রহ করিয়া লই |” 

উভয়েই গৃহাভিমুখে প্রত্যাগমন করিলেন এবং অনভিবিলঙ্বে 
যেযাহার বাটাতে আসিয়া পিতা মাতা ও অন্যান্স গুরুজনাদির 
অগোচরে বিদেশগমন উপযোগী বেশ ভূষায় সজ্জিত হইয়া যৌবন 
স্বলভ চাপলোর বশবর্তী হইয়া! গন্তব্স্থানা[ভসুখে যাত্তা করিলেন । 


পপীপীপীলি 
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মধুপুরে উপনীত হইবার পুর্বেইি পথিদধো প্রীনগর পৌছিয়। 
ভাতাদিগের চিউচাঞ্চলোর কতক পরিদাখে লাঘব হইল, এক্ষণে 
ওাহারা স্থিরচিন্তে ভব্ব্িতের ব্ষিয় ভাবিহে লাগিলেন ।  অক- 
শ্মাৎ পঠদ্রশা পরিভ্যাগপূর্বাক পিতা মাত শ্রন্ততি গুরু 
লোকের ,অজ্ঞাহসারে বিদেশ ভমণে বাহির হওয়া অনুচিত এবং 
নিতান্তই বদাপি ভীহারা বিদেশ যাতায় দৃঢ়সংকর হইয়া খাকেন, 
তাহা হঈলে অবস্থা ও মর্ধ্যাদাঙ্্যায়িক লোৌকজন সমভিব্যাহারে 
বাঁওয়াই ভীহাদের এবাত্ত কর্তব্য ছ্িল। কিন্তু তরুণ বয়স 
জনিত আমোদ-প্রিরতা তাহাদিগের উভয়ের মধ্যে কেহই পরিত্যাগ 
করিতে পারিলেন না) গুরুঙ্গনকে অভিপ্রায় বিজ্ঞাপনে তীহাদিগের 
উদ্দেশ্য দিদ্ধির ব্যাঘাত জন্মাইতে পারে ভাবিয়া, তাহারা পত্র 
দ্বারাও কোন সংবাদ পাঠাইলেন না। 

শ্রীনগরও অতি রমণীয় স্থান, এখানে বহুসংখ্যক লোকের বসতি, 
পথ ঘাঁট প্রশস্ত ও মনোরম; দুই তিন দিবস ঘাপন করিয়াই উভ- 
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য়েরই তথায় সুদীর্ঘকাঁল বাসের অভিরুচি জন্মিল। কালক্রমের রথা- 
কার ছুই চাঁরিজন সমব্যস্কের সহিত দিনে দিনে তাহাদিগের সভাব 
হইল। কথায় কথায় এক দিন তীহারা জানিতে পারিলেন যে, এই 
নগরে বহুদংখাক রূপলা বণাসম্পন্ন। কামিনী আছে; বিশেষতঃ মেই 
নগরের ভূমাধিকারী ৬রামজীবন রায় মহোদয়ের কুমারী শ্রীমতী 
মনোরমার ভ্তায় সুন্দরী রমণী আর কুত্রাপিও দৃষ্টিগোচর হয় না। 
মনোরমা রুপে গুণে অনুপমা রমণী, পিতার মৃত্যু হইলে 
একমাত্র সহোদির নরেন্দ্র নাথের তন্বীবধাঁনে রহিয়াছেন ; নরেন্দ্- 
নাথ, একছন সম্মানশালী সাহতী বীরপূরুষ। ভ্রাতা ও ভ্রী উভয়েই 
অপ্রাপ্ত ব্যস্ধ, কিন্ধ অন্ুল খ্বর্যোর অধিকারী ; এরূপ অবস্থায় 
বিজ্ঞ 'ও সাধু তঙ্কাবধায়ক বিহনে সটরাঁচর সংসার যাত্রার 
অর্থ হইতে বিদিদ অনর্থের হত্রপাত হইর। থাকে | সৌভাগাক্রমে 
নরেন্দ্র নাথ অনবঘসেই সংসার সঙ্গন্ধে যথেষ্ট ব্িক্ষণতা লাভ 
করিয়াছিলেন, এডন্ সংসারে ভাহাদিগের বিশেষ অনিষ্ট সংরটত 
হইতে পাবে নাই। মনোরমা নিস্থাভে লৌকশূন্ত স্থানে দিন যাপন 
করিতেন) নরেন্দ নাথ বিশেষ ঘর ও ক্পেহ সহকারে ভীভার 
রক্ষণানেণ কার্যে সাবধান ভাবে দৃষ্টি রাখিয়।ছিলেন | কোঁন 
ঘটনা-ত্রে কুদারী ধাহাতে কাহারও নয়ন-পথে পতিতা ন! হয়, এ 
বিবয়েও নরেন্্রনাথের বিশেষ দৃষ্টি ছিল । দেই অপরূপ রূপবতী 
কুমারী মহাদেব কাঁলভৈরবের মন্দিরে দেবারাধনার জন্য সময়ে 
সময়ে আসিয়া থাকেন, যতীন্দ্রমোহন ও ধরণীকান্ত লোকমুখে ইভা 
জাত হইয়া, মনোরম দর্শন-লাঁলসা পরিত্প্থি বাঁসনায় দেব-দর্শন- 
চ্ছলে উদ্দেনঠসিদ্ধির মন্'বনা বুৰিয়, প্রর্তিদিন সেই মন্দিরের সনি- 
, কটে উংকষ্টিত চিন্তে অপেক্ষা করিতে লাগিল্রে, কিন্তু তাহাদিগের 
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এত আয়াস যন্র সমস্তই বিফল হইল; দিনে দিনে আশালতা! শুক 
হইতে লাগিল-_কিছুতেই মনোরমার সাক্ষাৎ লাত ঘটল নাঁ। 
আশার নীরাশ হইয়া, তাহারা পুনরায় স্থানীয় বিদ্যালয়ে নিযুক্ত 
হইয়া পাঠে মনোনিবেশ করিলেন, তাহাদিগের অবকাশ সময়-- 
কলুষ বিহীন, বয়সোপযোগী আমোদ প্রমোদে অতিবাহিত হুইতে 
লাগিল; রাত্রিকালে আঁদৌ বাসা হইতে থাহির হইতেন না, 
ঘদি কখন কোন বিশেষ কা্যবশতঃ বাটা হইতে স্থানান্তরে যাইতে 
হইত, উভয়ে একত্র বহির্গত হইতেন, কিন্তু বহির্গমন সময়ে 
তরবারি, কিরীচ প্রভৃতি অস্ত্রাদি উভয়েরই সঙ্গে থাকিত ) 

এক দিবস সন্ধাকালে ধ্রণীকান্ত বাটা হইতে বাহির হইতে- 
ছেন) যতীুমৌহন পাঠাভ্যাস করিবেন বলিয়া গৃহে থাকিবার 
অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন এবং পাঠান্তে তাহার পশ্চতগামী হই- 
বেন গ্রতিশ্ুত হইয়া, তাহাকে অগ্রসর হইতে বলিলেন । 

 ধ্রণীকান্ত। তাও কি হয়! আমি বাহিরে ঘাইয়া তোমার 
অপেক্ষায় দাড়াইয়া "থাকিব? তাহার অপেক্ষা আজ বেড়াইতে 
না বাওয়াই ভাল, এক দিন না যাইলে ক্ষতি কি? 

যতীন্রুমোহন। না, বাঁটীতে থাকিবার প্রয়োজন নাই, যাও 
বেড়াইতে ঘাও, ঘে পথে আমরা প্রতিদিন বেড়াইয়া থাকি, :সেই 
দিকেই যাইও, আমি অবিলম্বে অনুগামী হইব । 

“আচ্ছা! তবে এস, নিত্য আমরা যে পথ দিয়া যাতায়াত 
করি, সেই পথ দিয়াই চলিলাম।” এই কয়েকটা কথা কহি- 
যাই ধ্ণীকান্ত বাঁটী হইতে প্রস্থান কৰিলেন। 

এক্ষণে ধরণী নিষ্টন্,, জগত অন্ধকারে পরিপূর্ণ--পথ ঘাট 
লোবশূন্ ; এ গৃভীরা যাঁমিনীতে কেব্ল স্থানে স্থানে .ভীষণ 
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নিশাচরদিগের বিকট চীৎকার শব্দ কর্ণকৃহরে প্রবিষ্ট হইতেছে, 
একমাত্র ঝিল্লী-রব জগতের নীরব স্তপ্তিত ভাবের কতক পরিমাণে 
লাঘব করিতেছে । ধরইকান্ত বেড়াইতে বেড়াতে ঢুই তিনটা 
পথ অভিভ্রন করিয়াই চারিণিক যেন শ্ন্যময় দেখিলেন, তাহার 
হৃদয়ে আশঙ্কার সপ্গার হইল | পথিমধো জনপ্রাণীরও যাভায়া 
নাই ষে, কাহারও সত মিলিত হইয়া বাকালাঁপে মনের উদ্দিপ্র- 
ভাবের লাঘব করেন । অবশেষে তিনি বাটাতে ফিরিয়া আমিবারই 
সন্বন্ন করিয়া মুছ নন্দ গদ্বিক্ষেপে গু্গাভিঘুখে অগ্রসর হইভেছ্বেন, 
এমন সহ একটা সুরমা অটালিকার ছারদেশে কাহারও যেন 
মূ কগ-ধবনি তাহার কর্ণগোচর ভইল ; কিন্ত পজনীর অথকার ও 
সুদীর্ঘ ্তটশ্রেণীর ছায়ায় কোথা হইতে এপ শখ আদিতেছে 

কিছুই সন্ধান করিতে পারিলেন না; তথাপি যেই শক আবণ মাঃ 
তিনি তথার বিশ্মরাবিই্ট হইয়া দীড়াইয়া বিশেষ মনোযোগের জভি 

পুনঃ পুনঃ মেই রা শ্রবণের জনা অপেক্ষা করিতে লাগি 

লেন। কিছুক্ষণ পরে সেষ্ বাটার দ্বারদেশের নিকটস্থ হইয়া! এক 
খণ্ড কপাট উদ্ঘাটত দেখিয়া, তাহার অপিকভর নিকটবন্তী হই- 
লেন। এই সময়ে দারদেশের ঘ্স্তবাল হইতে প্রশ্ন হইল, “কে ও, 
স্থধীর ?” ধরণীকান্ত এই কথা শ্রবণ মাই উত্তর করিলেন, 
“হ' 1৮ পুনরায় সেই স্থান হইতে কথিত হইল, “তবে এই লও, 
ধর, ইহা বিশেষ সতর্কভাঁর সহিত রাখিও, আর তোমার এই 
স্কানে অপেক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই, অবিলম্বে চলিয়া যাও,» 
ধরণীকান্ত তদগ্ডেই হস্ত প্রসারিত করিয়া! জানিতে গািলেন যে, 
একটী বৌচকা তাহাকে দেওরা হইল, দৈই মোটটি গুরু ভার 
বুঝিয়া :তিনি অবিলম্বে উভয় হস্ত প্রসারিত করিয়া তাহা গ্রহণ 


ভি 
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করিলেন, পরক্ষণে দ্বার রুদ্ধ হইল। তিনি পুনরায় পথিমধ্যে 
একাকী হইলেন, বৌচকাটা তাহার হন্তেই রহিল, কিন্তু উহার 
মধ্যে যে কি আছে, তাহার কিছুই জানিতে পারিলেন না। পর- 
মুহূর্তে হস্তস্থিত বৌচক। হইতে সদ্যজাত শিশুর রোদন ধ্বনি শ্রবণ 
করিয়া তিনি বিশ্বয়াপন্ন হইলেন ) এক্ষণে কিরূপে ইহাঁর গ্রতিকার 
করিবেন, তদ্বিষয়ে তীহাকে সাতিশয় উত্কঠিত হইতে হইল। 
এক্বার ভাবিলেন, সেই দ্বারদেশে উপনীত হইয়া দ্বারোদবটনের 
চেষ্টা করেন, কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহা' অতীব গঠিত কাধ্য বলিয়া 
বুঝিতে পারিলেন। তাহার মনে হইল, হয়ত কোন অভাগিনী 
ভদ্রমহিলা অল্প বয়সে পতিহারা হইয়া, পরপুরুষের প্রলোভনে 
গোপনে প্রেমালিঙ্গনে লিপ্ত হইয়া এই কাণ্ড করিয়াছেন। গুরু- 
জনের গঞ্জনা ও লোকনিন্না ভয়ে এতাবৎকাল গর্ভলক্ষণ গোপন 
রাখিয়াছিলেন, এক্ষণে সন্তান প্রসব করিলে সকলেরই নিকট 
সাহার গঠিত আচরণ প্রকাশ পাইবে, পাপিয়সীর পাপকাহিনী 
কাহারও অবিদিত থাকিবে নাঁ_এই ভয়ে পথের পথিক হস্তে 
সন্তান সমর্পন করিয়াছে । তিনি সেই শিশুটা লইয়া সে বাটার দ্বার- 
দেশে যাইলে হুঃখিনী মাতাকে বিপদ-সাগরে নিম্ন করা হয়, এদিকে 
য্দি পথিমধ্যে বালকটীকে ফেলিয়া আসেন, তাহা হইলে তাঁহাকে 
শিশুহত্যা মছাপাতকে পতিত হইতে হইবে। বাসায় আনিয়া 
দগ্ভজাত শিশুকে প্রতিপালন করেন, তাঁহার একপ ক্ষমতাঁও নাই। 
বে তখন গলীস্থ লোকের সহিত বিশেষ সত্তাঁব ঘটিয়াছে ; তীহা- 
দের কাহারও হস্তে শিশুটাকে সমপপণ করিয়া! তিনি নিশ্চিন্ত হইতে 
পারেন, এইন্সপ ভাবনা অত্যন্ত উ্িগ্রমনে তিনি ক্ষণকাল 
তথায় দীড়াইয়া রহিলেন ; পরক্ষণে তীহার শ্মরণ হইল যে, স্বর 
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বাটাতে ফিরিয়। যাইতে হইবে, অগত্যা বিশেষ যদ্ব সহকারে 
শিশুটাকে বক্ষঃস্থলে ধারণ কগিয়া তিনি গৃহাভিমুখে অগ্রমর 
হইলেন। 


শীত 
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এদিকে যতীন্দরমোহন পাঠীন্তে, বন্ধুর অনুসন্ধানে বাটী হইতে 

গত হইলেন; বাসায় দুইটা মাত্র তৃত্য ও একটা বুদ্ধ দাসী 
রহিল; ওদিকে ধরণীকান্ত বাসায় উপস্থিত হইয়া সেই শিশুটাকে 
বৃদ্ধার হস্তে দিয়! তাহাকে দুপ্ধপান করাইতে বলিলেন । যতীন্্র- 
মোহনের সহিত সাক্ষাৎ না হওয়ায়, সেই পথপার্স্থ অট্রালিকার 
সম্মভাগে কোন প্রকার গোলযোগ হইতেছে কি না, জানিবার 
অভিপ্রারে ধরণীকান্ত পুনরায় গৃহ হইতে বাহিব্রে যাইবার অভি- 
প্রায় করিলেন, কিন্তু সদ্যজাত শিশু বহুমূল্য অলঙ্কারে সজ্জিত 
রহিয়াছে দেখিয়া, তিনি অবশেষে মনে মনে ভাবিয়া ইহাই স্থির 
করিলেন যে, এই সন্তানটা তাহার হস্তে ভ্রমপ্রযুক্ত অগিত হই- 
যাছে ; দীসীকে বালকের গাত্র হইতে গহনাগুলি খুলিয়৷ লইতে 
বলিলেন। গাত্রের আচ্ছাদন ও অলঙ্কারাদি উন্মোচিত হইল, 
শিশুর নয়ন-হৃপ্তিকর রূপলাবপ্য দর্শনে ধরণীকাত্তকে বিমোহিত 
হইতে হইল। বৃদ্ধা বালকের অপরূপ কান্তি অবলোকনে 
আশ্চধ্ান্থিত হইয়া বলিতে লাগিল, “এ থোকাটা রা রাডার 
ছেলের মত বোধ হচ্ছে!» 

ধরণীকান্ত। এক্ষণে তোমাকে এই* বালকটার লালনপাঁলন 
জন্স একটা ধাত্রীর অনুসন্ধান করিতে হইবে ; আর শিশুর গাত্র": 
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স্থিত যে সকল বহুমূল্য পরিচ্ছদ ও ভূষপাঁদি খুলিয়া লইয়া, তাহা 
আমার হস্তে অপ'ণ কর ও ইহাঁকে সামান্ত পরিচ্ছদে সজ্জিত কর। 

ধরণীকান্তের কথামত শিশুটাকে বেশভূষায় মাজান হইলে, 
তিনি বালকটার যথোচিত লালন্পালনের জন্য তাহাকে ধাত্রী- 
গৃহে লইয়! যাইবার অনুমতি করিলেন ও তাহার প্রতিপালন জন্য 
আবশ্তক মত ব্যয়-ভার বহনেও প্রতিশ্রুত হইলেন। এই শিশুর 
সঘন্ধে প্রকৃত ঘটনা গোপন রাখিতে ধরপীকান্তের একান্ত ইচ্ছা, 
এজন্ত তিনি বৃদ্ধাকে সেই বাঁলকের কুল শীল ও পিতা মাতার নাম 
তাহার ইচ্ছামত নির্দেশ করিতে বলিয়া ততস্বন্ধে কোন কথা 
কাহাকেও প্রকাঁশ করিতে নিষেধ করিয়! দিলেন ) বৃদ্ধীও প্রভুর 
আদেশমত কার্ধ্য করিতে স্বীকৃতা হইল? | 

এই রহস্যের নিগুঢ তন্ব সবিশেষ জানিবার অভিপ্রায়ে ধরণী- 
কান্ত বাটা হইতে বহির্গত হইয় অভিপ্রেত পথেই গমন করিলেন । 
প্রথমতঃ, তিনি দূর হইতে কোন প্রকার গোলযোগ শুমিতে পাই- 
লেন না) কিন্তু অধিকতর সন্িকটস্থ হইয়া জানতে পারিলেন যে, 
যে বাটা হইতে এ ছুগ্ধপোষ্য বালকটা তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল, 
সেই বাটীর বহিদ্বণরে তরবারির ঝন্‌ ঝন্‌ শব হইতেছে । অনুমান 
করিলেন, কতগুলি লোক যেন এই বিবাদ বিসম্বার্দে লিপ্ত রহি- 
য়াছে। তাহাদিগের কথাবার্তা শুনিবার জন্ত তিনি আরও নিকট- 
বসতী হইয়া দ্বারদেশে কর্ণপাত করিয়া রহিলেন? কিন্তু অভ্যন্তরের 
একটাও কথা তাহার কর্ণ-কুহরে প্রবিষ্ট হইল না। তিনি মনে 
মনে সিদ্ধান্ত করিলেন যে, তাহাদিগের কলহ মিটিয় গ্িয়াছে__ 
কিন্তু মধ্যে মধ্যে পরম্পর 'অসিসঞ্চালনে ঘর্ষণ হইয়া অগরিশ্মুলিঙ্গ 
বাহির হইতেছে দর্শন করিয়া, বুঝিতে পারিলেন যে, একটা 
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লোকের বিরুদ্ধে অনেকগুলি লোক অস্ত্র সঞ্চালন করিতেছে । 
এইক্ষণে অভ্যন্তর হইতে এই কয়েকটী কথা তাহার শ্রব্ণগোচর 
হইল, পরে বিশ্বামঘাতক! তৌরা সকলে মিলিয়া আমার প্রাণ- 
সংহারে উদ্চত হইয়াছিস, এই দেখ, এই দণডে তোদের সেই নীচ 
কার্ধ্যের প্রতিশোধ দিই” 

এই কথা শ্রবণ মাত্র জনৈক আততাগী ক্রোধ্তরে উত্তর 
করিল, “মিথ্যাবাদী ! এখানে বিশ্বাসঘাতক কেহ নাই) যে" 
বাক্তি মানহাণি-অপরাধ দুরীকরণে যত্রশীল, তাহার প্রতি এরূপ 
দৌষাঁরোপ কৌন প্রকারেই সঙ্গত নছে !” 

এদিকে ধরগ্ীকান্ত বহিদ্বীর হইতে কার্য্যক্ষেত্র নিরীক্ষণে মনে 
মনে পূর্বোক্ত বীরপুরুষের . প্রশংসা বিয়া ক্ষণবিলম্ব ব্যতিরেকে 
& আক্রান্ত বিতর পাশ্ব দেশে উপনীত হইয়া, হত্তহ্িত ঢাল “দ্বারা 
আততায়ীদিগের আক্রদণের প্রতিরোধ করিয়া কটান্িত কোষ 
হইতে তরবারী উন্মুক্ত করিয়া! বলিতে লাগিলেন, “মহাশয়, কিছু- 
মাত্র ভীত হইবেন না, যতক্ষণ পর্য্যন্ত দেহে প্রাণ আছে, আপনার 
উদ্ধাররার্থ সচেষ্ট থাকিব, শঙ্কিত হইবেন না প্রাণ থাঁকিতে ভম্ব 
নাই? শ্রপক্ষ যতই কেন বিক্রমশালী হউক না, আমি উহাদিগের 
বলবিক্রমে কিছুমাত্র ভীত নহি, আজ আমার কঠোর হস্ত হইতে 
তাহারা কেহই পরিত্রাণ পাইবে না1৮ 

আততায়ীগণ একত্র মিলিত হইয়া! বীরপুরুষের গ্রতিদ্বন্দী ভাবে 
দীড়াইয়াছিল, সহসা ধরণীকান্ত উপস্থিত হইয়া তখহার পক্ষসমর্থন 
করায়, কোন পক্ষেই আর কোন কথার উত্থাপন হইল না, অবি- 
রত আক্রমণে কাহারও কথা কহিবার অবকাশ ছিল না। ধরণী- 
কান্ত দেখিলেন যে, বিপক্ষপর্ষীয় ছয় জন লোকই সেই একমাত্র 
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ব্যক্তিকে নিধন করিবার জন্য চেষ্টা পাইতেছে। এমন কি, 
শক্রপক্ষীয় দুই তিন জন লোকে মিলিয়া অনি সঞ্চালন 
করায় তীহাকে মুহ্র্ঘমধ্যে ধরাশারী হইতে হইয়াছে । তিনি মনে 
মনে অনুমান করিলেন যে, তাহারা তাহাকে অবিলম্বে কাল-কবলে 
নিক্ষেপ করিবে; এজনা ক্ষণবিল্ব না করিয়া নিফোষিত অসিহস্তে 
সেই বিপক্ষগণের দিকে তেজে ধাবমান হইয়া, অসি সঞ্চালনে 
তাহাদিগকে সেই স্থান হইতে দুরীভূত করিতে চেষ্টিত হইলেন । 
সৌভাগাক্রমে, প্রতিবেশীগণ ইতিমধো আলোকাদি লইয়া তথায় 
উপনীত হইল। নতুবা তাহার এত উদ্যম এত শ্রম সমন্তই নিক্ষল 
ইভ; বিপক্ষগণ তীহাকেও ভতলশারী করিত। প্রতি- 
বেশদিগের আগমনে শত্রপক্ষ তদগ্ডে উদ্ধশ্বাদে তথা হইতে 
প্রস্থান করিল । পা 

এই মুযোগে পতিত বাক্তি কিঞিৎ সুবিধা পাইয়া উিত 
হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন ; তীহার প্রতি যে ঢুইবার আক্র- 
মণ করা হইয়াছিল, তাহাতে তাঁহার বক্ষস্থলস্থিত বর্দের উপর 
মাধ আঁঘাত লাগিয়াছিল, তাঁহাতেই তিনি মৃচ্ছিত হইয়| ধরা- 
শায়ী হইয়াছিলেন। 

এই গৌঁলযোগে ধরণীকান্তের উষ্ভীষ হারাইয় যায়; তিনি 
অপর একটা উদ্দীষ আপনার ভাবিয়া ভূতল হইতে তুলিয়া লই- 
লেন। যে বিপনন ভদ্রলোকের তিনি সহায়তাঁ করিয়াছিলেন, 
এক্ষণে সেই বাক্তিই তাহার সন্নিকটে আসিয়া বলিলেন, প্বীর- 
পুরুষ, আপনি যেই হউন নাকেন একমাত্র আপনার অন্ুগ্রহেই 
আজ আমার প্রাণরক্ষাঞ্ছইল। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া বলিতেছি, অদ্য 
হইতে আমি যথাসাধ্য আপনার উপকার-ব্রতে এ ভীবন উৎসর্গ 
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করিলাম। এক্ষণে মহাশয় কোন বংশ উদ করিয়াছেন ও 
আপনি কে, সবিশ্ষে পরিচয় দালে উদিগ্ন হয়ে শান্তি প্রদান 
করুন।” 

ধরণীকান্ত। মহাশয়! আমাকে অভর্গ বিবেচনা করিবেন 
না, যেহেতু আপনার আবেদন মহ আমি প্রত্রান্তর দিতেছি। 
আপনার অন্ধন্ধে বাহী কিছু করিয়াছি, তাহা স্খাাতি লাভের 
জন্ত নহে; কর্তব্যানুয়োধেই এন্ধণ করিয়াছি, আপনি জানিবেন 
এক্সণে এন্ব!ন্নে ছা ভাবে অবস্থান 


যে, আমি কাঞ্চননগ বাদা। 
করহিতিছি, এবং আপনার বোৌভ্ুগন নিবাদুণ জন জানাইতেছি 
যে, আমার নাম ধরণাকান্ত, জাগনার নিকট হইতে কোন 
গুকারগ্রভাপকার পাই গার আশা কার না। 
পরিচিত বড়ি! বর্ণী বাবু! আগনি মহাপুক্ষষ। অলৌ- 


রঃ ক কাধ কাঁয়াহেন ; কিছ আমার অনবন্ধে এফণে আপনার 





শিকট বিটুই প্রকাশ করিব নাঃ এইনাহ অক বধআমার পরি 


এ করিবেন : যাজীভে আপনি 


০১1 


চর আপনি অপরের মহ শু 


অআবিলছে এই স্ক্ল্‌ স্দ্বা নদ ভানিতে গাদন, [৪ ব্যিষ্নে আমি 


এনে ধ্ণাকান্ত হাহাকে কোন আদাত লাগিয়া কি 
না, এই সবল শিব আগ্ুহনহকারে বারধার জিজ্ঞাসা করিতে 
লাগিলেন, বেছে ঠাহার বক্ষোপঞি ইনার অসি সঞ্চালিত হইয়া- 
ছিল, ধর্ণীকান্ত সবচে দেশিয়াছিলেন | 

অপরিচিত ব্যক্তি । না) ঈশ্বরের অনুগ্রহে আমার বন্ষস্থলে 
একটী উংকষ্ট বন্ধ থাকায় ও আপনার আন্ুকুল্যে আমায় 
কিছুমাত্র আঘাত লাগে নাই। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । ১৫ 


তাহারা এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে গথে আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন। এখন সময়ে দেখিতে পাইলেন, কতক গুলি 
অশ্বীরোহী তঁহাদিগের অভিসুখে ধাবিত হইতেছে । তছণ্ে, 
ধরণীকান্ত বলিলেন, “যদ্যপি ইহারা শক্রুপন্ষী হয়, তাহা তইলে 
এই দণ্ডেই আমাদিগের সশন্থ ভাবে প্রস্কত থাকা কর্তবা, নতুবা 
স্গুধীন বিপদ হইতে উদ্ধীরের আর কোনও সপ্ভাবনা নাই। 
অপরিচত বান্তি। না, আনার বোধ ভইতেছে, ভাহারা। 
প্রপক্ষ নহে। ঘে সকল লোক আঁমাকিগের অভিনুথে আঘি- 
তেছে, উহাদিগকে পারিচিত বলিয়া আমার বোধ তইতেছে। 
সেই অপর্রচিত পুরুষ কিধিৎ পথ অগ্রদর হইয়া, ২ 
বক্ষমূল হইতে অশ্ব-ব্ধন-রক্ঈ উন্মোচন পুর্ধক অশ্বোপরি আরো 
হণ করিলেন। সমাগত অখ্ারোহিগণ সংখ্যার সঙ্দি সমেত আট 
জন মাত্র; তাহারা সন্নিকটস্ ভইয়াই অপবিচিত অশ্বারোহীকে 
বেষ্টন করিয়া ফাড়াইল এবং তাঁহার সহিত অতিশয় গোপনে 
কথাবার্ভ। কহিতে লাগিল । এরূপ গোপনে ভাহাদের কথাবাততা 
হইল যে, ধরণীকান্ত নিকটে থাকিয়াও কিছুই বুঝিতে পারিলেন 
না। তংপরে অপরিচিত পুরুষ ধরণীকান্তের দিকে মুখ ফিরাইয়া 
বলিলেন, "মহাশয়! যদি এই অশ্বীরেহিগণ আমার সাহাঁধা ন্ট 
উপনীত না হইত, তাহা হইলে যতক্ষণ না কোন একটা নিরাপদ 
স্থানে পৌছিতাঁম, ততক্ষণ আপনার সঙ্গ ত্যাগ করিতাম না; কিন্তু 
এখন সে গোলযোগ ও আশঙ্কা হইতে মুক্তি পাইয়াছি, আর আমার 
কোন ভয় নাই। এক্ষণে সান্ুনয়ে নিবেদন এই যে, আপনি 
অনুগ্রহ করিয়া স্বস্থা্নে যাইয়া শাস্তি লাভ করন, কাধ্যবশতঃ 
আমাকে এই স্থানেই আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইবে”. 


১৬ লালকুঠি। 

এইরূপ কথাবার্তার পর তিনি মস্তকোপরি হস্ত ক্ষেপণ করিয়া 
জানিতে পারিলেন যে, শিরস্ত্ীণ নাই। যে সকল বিপক্ষ আসিয়া 
তাহাকে পরিবেষ্টন করিয়াছিল, তাহাদিগের নিকট আপনার 
উ্জীষ খোয়া গিয়াছে-_জানিবামাত্র, ধরণীকাস্ত আপনার মস্তক 
হইতে শিরক্জ্রাণটা উন্মোচন করিয়া তাহার হস্তে প্রতার্পণ করিতে 
উদ্যত হইলেন। বেহেতু ইতিপূর্বের তাহার উদ্জীষ ভূতলে পড়িয়া 
বাইলে, যে টুপিটী তিনি তুলিয়া লইয়াছিলেন, সেটা তাহার আপ- 
নার নহে। অপরিচিত বাক্তি উষ্ফীষ গ্রহণে অস্বীকার করিয়া, 
প্রতান্তরে বলিলেন, “মহাশয় ! এ উক্জীযটা আমার নহে, যত 
কাল জীবিত থাকিবেন, এই বস্তুটী আজিকার বিপদের নিদর্শন- 
স্বরূপ আপনার নিকট রাখিয়া দিবেন, কারণ এই সামগ্রী 
আঁমার জনৈক পরিচিত বাক্তির বলিয়া অনুমান হইতেছে” 

যে সকল লোক অপরিচিত ব্যক্তিকে পরিবেষ্টন করিয়া 
দাঁড়াইয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে একজন অবিলম্বে একটা মুচার 
উল্ভীষ তাহার হস্তে অর্পণ করিল। ধ্রণীকান্ত তংপরে ছুই একটা 
বাক্যালাপ করিয়াও সে বাক্তির আর কৌন পরিচন্ন পাইলেন না, 
অবশেষে বিদায় লইয়া তথ! হইতে প্রস্থান করিলেন। পথিমধ্যে 
যে স্থান হইতে সদ্জাত শিশু সন্তানটা পাইয়াছিলেন, সেই 
স্থানের নিকট যাইতেও তাহার সাহসে কুলাইল না) যেহেতু 
গল্লীস্থ সকল লোক জাগ্রত থাকিয়! সেই স্থানে এক্ষণে জনতা 
করিয়া ধড়াইয়াছিল; অনতিবিলম্বে ঠিনি বাসায় উপাস্থিত 
হইলেন। 

ধরণীকান্ত বাসায় ফিরিয়া যাইতোছন, এমন সময়ে ঘটনা- 
ক্রমে, পথিমধ্যে যতীন্্র মোহনের সহিত সাক্ষাৎ হইল) শেষোক্ত 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । ১৭ 


পু অন্ধকাঁরেই তাহাকে চিনিতে পারিয়া চীৎকার করিয়া 
বলিতে লাগলেন, “ধরণীকান্ত। ফিরিয়া এস, আমার সহিত এই 
পথের শেষ অবধি চল) তোমীকে আমার কোন বিশেষ কথা 
বলিবার আছে; যাইতে যাইতে ভোনাকে এনপ একটী আশ্চহা 
বৃন্তান্ত শুনাইব, যাহ! জাবনে কখনও শুন নাই 7 

ধ্রণীকান্ত। যতীন্দমোহন ! আমারও এন্ূপ একটা বিষয় 
তোমাকে জানাইবার আছে) কিন্তু চল, তোমার কথা মে 
আমরা পথের মোড়ে যাই ও গ্রথমে তোমার কথাই শুনি। 

উভয়ে কিছ্নং পথ অগ্রসর হইলে, বতীন্রমৌভন বলিতে 
আরম্ত করিলেন, "ভুমি বাটা হইতে বাহির হইয়া আসিবার এক 
ঘণ্টার মধোই আমিও তোমার অনুধন্ধানে বাটার বাহির হইফা- 
ছিলাম, কিন্ত করেক পদ অমর হইতে না হইর্তে" একটা কৃষ্ণ 
কার মুন্তি নয়নগোটর হইল ; পরে জানিতে পারিলাম কোন:একটা 
লোক বাগ্রভাবে অগ্রসর হইতেছে । ঘখন সেই মূর্ভিটা সনিকটে 
উপস্থিত হইল, আমি তাহাকে জ্্ীলোক বলিয়! জানিতে পারি- 
লাম, কিন্তু সুদীর্ঘ বন্ধে তাহার সর্ববাবয়ব আচ্ছাদিত ছিল; ক্ষণ- 
পরেই সেই কামিনী অশ্ুপুবনেতরে গঙ্গদবাক্যে দীর্ঘনিশ্বাম ফেলিয়া 
আমার উদ্দেশে বলিল, “মহাশয়! আপান কি আগন্তক ? না,_. 
এই দেশী?” রমণীর কথায় আমি প্রত্ত্তর করিলাম, “ন 
আমি বিদেশী; নিবাস কাঞ্চন নগর” এই কথা শ্রব্ণমাত্রেই 
তিনি অপেক্ষাকুত উচ্চ স্বরে বলিয়া উঠিলেন, “হা জগদীশ্বর, রক্ষা 
হইল! অব€: 'খার হস্তে আমার সঙ্গাতি হইবে।” তদুত্বরে 
আমি জিজ্ঞাসা করিলাম “আপনি কি আহত ? না পীড়াগ্রস্ত ?” 
মহিল| বলিলেন, “না-আমি পীড়িত বা আহত .নহি! 


১৮ লালকুঠি 


মহাশয়ের সহিত যদি সাক্ষাৎ না হইত, তাহা হইলে আমি যে নিদ- 
রুণ মনোবেদন ভোগ করিতেছি, ভাহাতেই এতক্ষণে আমার পর- 
মাযু শেষ হইয়া যাইত। মহোদয়! আপনাদিগের শিষ্টাচার 
জগৎ ঘোধিত__এক্ষণে আপনার নিকট আমার এই প্রার্থনা 
তবরায় এই পথ হইতে আমাকে লইয়া বাইয়া অদ্য রজনী আপনার 
বাঁটীতে আশ্রয় দান করুন; তথায় ইচ্ছা করিলে, আদার সমন্ত 
ব্বিরণ জানিতে পারিবেন । কিজন্য একপ বিপদগ্রস্ত হইঘ়াছি, 
চগ পানে আমার খ্যাতি সম্বন্ধে 
লাঘব হইবে, তথাচি আপনার নিকট আমার কোন কথাই 
গোপন রাখিব না!” 

রমণীর এই থেদোন্তি শ্রবণে ও ভীভীকে বিপদগস্ত দশে 
ক্ষণবিলঘ্ঘ ব্যতিরেকে দিরক্তি না কদি। আনি হস্্ বাড়াই 
তাহার কোমল করছ বিশেষ বরসহ ধারণ করিলাম ও ঢা 






১, ডি পম ঠ তে 
হৃহারেন। যতও আগ 





পাঁচটা অপ্রশন্ত অজ্ঞাত গথ দিয়া তাহাকে বারীতে লইয়া আসি 
লাম। ভূঁতা শিবদাস গ্রবেশ ছার উদঘাটন করিগা দিলে, ভাহীে 





স্থানস্থিরে পাঁঠাইয়া, গোপনে সেই মাকে শরনগৃহে ৭ লনা 
গেলাম, কিন্ত ভিনি গৃহে পরবেন সাত্রই শনায় এককালে মুষ্টি ত। 
হইয়। পড়িলেন। শ্টীভার মুচ্ঠা ভ্গ করিতে অগ্রসর ইলা, 
বদন-মগুল হইতে অবগুঠন মাত্র উন্মোচনে যে অলৌকিক ব্ূুপ- 
লাবণা দেখিয়াছি, ত।ভাঁতে আছি বিদ্দিত হইয়াছি | রমণী বোডণা 
বুবতী, অথবা তাহাপেক্ষা ও অন্পবয়স্থা বলিয়! অনুমান হয়। সেই 
মনোমুগ্ধকর রূপরাশি দন কগণকাল ্তপ্তিত হইরা রহিলাম; পর- 
ক্ষণে স্থৃতি সঞ্চীর হওয়ায় তাহার কমলানদন জল সেচন করিতে 
লাগিলাম) কিছুক্ষণ পরে রমণী দীর্ঘনিশ্বাম ফেলিরা৷ কথঞ্চিং 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । ১৯ 


সংজ্ঞা লাভ করিয়া প্রক্ৃতিস্থ হইলেন। পরক্ষণে তিনি জিজ্ঞাস! করি- 
লেন, “মহাশয় আমাকে জানেন ?” আমি উত্তর করিলাম, “না! 
এ জীবনে এ দিনামুর্টি দর্শনে সৌভাগ্যশালী হই নাই।” আমার 
কথায় মহিলা উত্তর করিলেন, "রমার রূপই পরম শক্ত 
জগনীশ্বর মাহাকে রূপবতী করিয়াছেন, ভাঙার তুল্য অভাগিনী 
নাই । কিছু সভীশর, রূপলাবণোর প্রশ্স। 





ডে, নিগরকালে আপনার আন্ুকলাই আমার 


কুপা কর্চন- 











শিয়া বীথুন | এ ফ্বাদ কেঃ 


1, স্থান হইতে আমাকে 


ভাগনার 


না কেন, তাহাতে 


১ 
হ 


| আছে” এই কা 





যাভা বলিয়াছি,। তাহা কি যথেষ্ট হথ 
নাই? হখন শ্রমিতে গাইলে যে, ভূবনমোহিনী দৌন্দযাশালিনী 
পরম বধপবতী রমণী গৃপিওরে আবদ্ধ রহিয়াছে, তখন আর 
তোমায় অধিক কি মংবাঁদ দিব? পু 


২০ লালকুঠি। 


ধরণীকান্ত। এই ঘটন! নিশ্চয়ই আশ্ধ্যজনক, তাহাতে 
কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, কিন্তু আমার কথাও শুন। এই বলিয়া ধরণী- 
কান্ত কিরূপে সদাজাত কুমার তাহাদের বাটীতে আনীত 
হইয়াছে এবং বৃদ্ধা দাসীর তদাবধানে রক্ষিত হইয়াছে ও বালকের 
বহুমূলা ভূবণানি খুলিয়া লনা দানান্স বেশভ্ঘার সজ্জিত করা 
হ্ইয় রাছে এবং আবশ্যক মত এক জন প্রা হি বন্দো- 
বস্ত হই7'ছে। আদ্যোপান্ত সেই সমুদায় বিবরণ খিরিত করিলেন । 
তিনি আরও বলিলেন যে, বিবাদ হাঙ্গানী শেষ ভইয়! গিয়াছে, 
উভয়পন্ষেই কুশল হইরাছে। তিনি হট সেই বিবাদে লিপু 
ছিলেন, খাহারা এই বিবাঁদ বাঁধাইয়! ভ্াহারা সকলেই 
ধনাট্য ও বিক্রমশালী বীরপুরঘ । 

এইরূপন্উভয়ে উভরের খে বিশে অগা জাত হইন্বা বিস্থিত 
হইলেন। আশ্রিত রমণীর এক্ষণে কিট 'পরদ্নাজন আচে কি 
না, জানিবার কারণ উংস্বুক ভইয়্া তদদু্ে উভয়েই গুহাভিমূখে 
অগ্রসর হইলেন । কথায় কথায় বতীপ্ীমোহন ববনীকান্তকে উল্লেখ 
করিলেন যে, তিশি সেই অগরিতিঠা কামিনীর নিব অঙ্গীকত 
হইয়াছেন যে, অপর কোন বাঞ্তি তাহার দাঞ্াৎ লাভ করিতে 
পাইবে না; এমন কি, তাহার অগ্নুমতি না লগা অপর কেহ তাহার, 
গৃহমধ্যেও প্রবেশ করিতে পারিবে না। 

ধর্ণীকান্ত । ঘাহী হউক, ভাই ! তোমার সুখে রমণীর রূপ 
লাবণ্ের পরিচয় পাইয়া কোতুহল হইয়াছে; যেরূপ প্রকারে 
হউক, তাহাকে দর্শন করিয়া কৌতুহল নিবু্তি ও হৃদয়ের পরি- 
তৃপ্তি মাধন করিব । ্ 
» “এই রূপ বাক্যালাপ করিতে করিতে উতয়ে বাসার দ্বারদেশে 





চতুর্থ পরিচ্ছেদ । ২১ 


উপস্থিত হইলেন | তঁহারদিগেন্ন আগমনেই ভূত্য শিবদাস একটা 
আলোক লইয়া সন্মুখীন হইল; যতীন্ত্রমোহনের দৃষ্টি ধরণীকাস্তের 
উ্ভীষের প্রতি পতিত হইবা মাত্র, অপন্ধপ হীরক মাণিক্যাদি 
খচিত দর্শনে চমতকৃত হইন্না তাহার প্রশংসা! করিতে লাগিলেন। 
বন্ধুর মুখে উষ্দীষের উজ্জলতার কথা শ্রবণ করিয়! ধরণীকাস্ত 
মন্তক হইতে শিরস্্রীণটা উন্মোচন করিয়! তাহার হরীরকথচিত 
বেষ্টন হইতে এরূপ চাকচিক্য আসিতেছে জানিতে পারিলেন। 
এই রূপে দই জনেই সাতিশয় বিস্মিত হইয়া, সেই সমস্ত বহু মূলা 
্রস্তরাদি পুনঃ পুনঃ দেখিতে লাগিলেন ও তাহার মূল্য অন্ন 
দই সভত্র স্বর্ণ মুদ্রা, অনুমান করিলেন । এক্ষণে তাহাদিগের 
মনে দ্ঢ বিশ্বাস জন্মিল যে, থে সকল লোক কলহে নিধুদ্ধ 
ছিলেন, তাহারা মকলেই সন্্রান্ত বংশোষ্ব ও ধশালী পুরুষ। 
বিশেষতঃ তিনি যে ব্যক্তির পক্ষ অবলগন করিয়াছিলেন, সেই 
বাক্তিই ত্ীঁছাকে এই উর্ধাৰ, কোন পরিচিত মন্ত্া্ত বাক্তির 
সামগ্রী উল্লেখ করিয়া, গ্রহণ করিতে বিশেষ অনুরোধ করিয়া 
ছিলেন? উন্ভীঘ সম্বন্ধে কথা বার্ডায় কতক সময় অতিবাহিত হইলে 
যুবকছয় ভূত্যদিগকে তথা হইতে সরিয়া যাইতে আদেশ করিয়া 
ঘে গৃহে সেই পরমা সুন্দরী কামিনী ছিলেন, তদভিমুখে অগ্রসর 
হইলেন । 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 


মনোরমা বাম কন্ঠে গণ্ড সংস্থাপন করিয়া শয্যায় উপবেশন 
করিয়া আছেন, তাহার নয়ন যুগল হইতে অবিরত অক্রধারা 


২২ লাঁলকুঠি 


বিগলিত হইতেছে; এমন সময়ে যতীন্্রমোহন দরজা খুলিয। 
গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন । চিন্তা-সাগরে নিমগ্তা কামিনী, অকম্মাৎ 
বতীন্রমোহনের আগমনে চমত্কৃতা হইলেন । ধরণীকান্ত রমনী 
দর্শন-লালদ। পরিত্ৃপ্তির জন্য ছারদেশের নিকটস্থ হষ্টলে, ভীহার 
শিরন্ত্রাণের আভা৷ রোরুগ্ভমানা রমণীর নযনাকুষ্ট করিল। কামিনা 
ভৎক্ষণাৎ উচ্ষৈঃম্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন, “রাজকুমার ! 
প্রাণকান্ত ! গৃহে প্রবেশ করুন ! আপনাকে দর্শন করিয়া পরিতোষ 
লাভ করি! এ সাধে দাপাকে এখনও বঞ্চিত করিতেছেন কেন? 
চরণে ধরিয়া করধোড়ে অনুনয় করিতেছি_আকুন, গৃহে 
আম্গুন |? 

যতীন্্রমোহন | ভদ্র! আপনাকে দেখিতে লোলুপ, এখানে 
সে রাজকুমারৎকোথায় ? ধৈযা ধারণ কঞন। 

রমণী । রাজকুমার এখানে নাই? মধুপুর ঝুদারের মণি 
মাণিকা খচিত মুকুটের সৌন্দ্্যরাশি গুপ্ত থাকিবার নহে ! অবশাই 
তিনি আমিরাছেন, আমার সহিত আর প্রতারণা করিবেন না। 

যতীন্মমোহন। কুতুহলে! আপনাকে সত্য কথাই বলি- 
তেছি, যে লোক আপনার কথিত উষ্টীব ধারণ করিয়াছেন, তিনি 
রাজ বংশধর নহেন এবং যদি সেই লোককে দেখিয়া সনদে 
ভঞ্জন করিবার অভিপ্রায় থাকে, তাভা হইলে অনুমতি করুন, 
অবিলম্বে তাঁহাকে আপনার সম্মুখে লইরা আসিতেছি। 

রমনী। আচ্ছা, তাহাকে লইয়া আস্ন; যদি তিনি প্ররুৃতই 
মেই রাজকুমার না হ'ন, তাহা হইলে আমার বিষাদ-সমুদ্রের 
উদ্বেগ-লহরী মাত্র বদ্ধিত হইবে। ভাঙতে আর ক্ষতি কি? 
দুঃখিনীর জীবন দুঃখেই কাটিবে। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ। ২৩ 


ধরণীকান্ত বহিদ্বারে অপেক্ষা করিয়া, তাহাদিগের কথা বার্তা! 
শুনিতেছিলেন, এক্ষণে তাঁহাকে রমণীর গৃহে গ্রদেশের জন্য 
আহ্বান কর! হইতেছে বুঝিতে গারিয়া, মন্তকদেশ হইতে উক্ধীষটা 
উন্মোচন করিয়া হস্তে লইয়া যতীন্ত্রগোহনের আঁদেশ মতে গৃহে 
প্রবিষ্ট হইলেন ; কিন্তু তিনি রমণীর দগিকটস্থ হইত না ভইতেই 
মহিলা অভিপ্রেন ব্যক্তি নহে জানিতে গাবিয়। ব্যথিত হৃদয়ে, 
শ্বাস ফেলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন, গহায়! 
আমি কি অভাগিনী। মহাশয়, ত্বরায় বলুন, আর সন্দিগ্ধ ভাবে 
বাধিবেন। না, যে ব্যক্তির নিকট ভইতে এই  উষ্ঠীঘটা 
পাইয়াছেন। উহার সন্বন্ধে আপনি কিকিছু জানেন? আমার 
প্রাণ ব্যাকুল হইতেছে, প্রত্যুত্তর দানে আর শ্গণকালও বিলম্ব 
করিবেন না| কিরূপে উহা এক্ষণে তাহার মন্তকটাতচ্য়া অপ- 
নার হস্তগত হইল? তিনি কি এধ্ন৪ জীবিত আছেন 2 
মার কি ভাহান সহিত আমার সাক্ষাৎ হইবে? না-ঙাহার মৃত্ঠার 
শিপ্শন হ্প ইহা আমার নিকট প্রেরিত হইয়াছে £ হা 








হর 
ভগ্রকঠে, দর 


ঘা 


(প্রয়তন! হা প্রাণেশ্বর ! কি পরিভাগ, আমি সন্থুথে তোমার 
মশিমাণিকা খচিত খুকু দেখিতে পাইছেছি! কিন্তু ভুমি 
কোথায় ? ভোগা দশনালোকে বঞ্চিত হইয়া দাণী যে ঘোর 
পিঘ'দ-তিমিরে আচ্ছনভাবে কালযাপন করিতেংছ! হায়, আমি, 
এখনও জীবিন রহিয়ান্ছি! এ পাষাণ প্রাণ কি বিদীর্ণ হইণে না? 
আমি অপরিচিত বাক্তিদিগের হস্তে পতিতা; যদি আমি ইহাদিগকে 
কাঙননগরবানী, অংস্বভাব ও ভদৃবংশোদুৰ বলিয়া জানিতে না 
পারিতাঁম, তাহা হইলে লামার পরিণাম কি ঘটত? নিশ্চয়ই 
এতক্ষণে আমার জীবনলীলা সমাপ্ত হইত।" 


২৪ লালকুঠি। 


যতীন্দ্রমোহন। তদ্রে !ক্ষাত্ত হউন ; এই উদ্ধীষের স্বত্বাধিকারী 
কালগ্রাসে পতিত হ'ন নাই, এ স্থানে আপনারও কোন প্রকার 
নৃতন বিপদ সংঘটনের সম্ভাবনা নাই। আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ 
হইয়া বলিতেছি যে, যথাসাধ্য উভয়েই আপনার মঙ্গল সম্পাদনে 
সযত্র থাকিব; এমন কি, আপনার রক্ষা ও উদ্ধারার্ধ স্ব স্ব অমূল্য 
জীবন পরিত্যাগেও স্বীকৃত আছি। আর আপনি যে কাঞ্চন- 
নগরবাসীর চরিত্র সমন্ধে বিশ্বাস করিয়া আামাদিগের হস্তে আত্ম" 
সমর্পণ করিয়াছেন, তাহাতে আপনার কোন অনিষ্ট বা বিপদ 
পাত হইবে না। জ্ঞাতঙারে আপনার বিশু মাত্র অপকার 
হইলে, যেন আমাদিগকে পরলোকে নরকগামী হইতে হয়। 
কাঞ্চননগরবাপী যে সচ্চরিত্র ও সাধূপুরুধ, এই কথায় দট বিশ্বাস 
রাখিবেন। "আপনার সমন্ত কার্ধা প্লাগ +কপে নিষ্পনন হইবে, ইহাতে 
নিশ্চিন্ত থাকিবেন । আমরা আপনার প্রতি বথোচিত ভদ্রতা ও 
সন্মান প্রদশনে কদাচ কুগিত হইব না। 

রমণী। আপনাদিগের কথায় আমার দৃঢ় বিশ্বাদ জন্বিয়াছে : 
কিন্ত, এক্ষণে মে সকল কথা ভাভিয়া দিরা, অনুগ্রহ করিয়া 
ব্লুন-সবিনয়ে বলিতেছি, সহ বলুন, কি প্রকারে এই 
বনুমূল্য উক্ধীবটা আপনাদিগের করগত হইল-_প্রতীপসিংহ তুলা 
অতুলতেজা, বিক্রমশাপী, বীরপুরুষ, ইহার অধিকারীই বা এখন 
কোথায় ? 

ধরণীকান্ত মহিলার সন্দেহ ভগ্রনার্থ যুদ্ধকালে কিনধূপে সেই 
উ্ধীষটা সাহার হস্তগত হইয়াছিল এবং তিনি যে তদ্রলোকটার 
পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন, তীহাকেই মধুপুর রাঁজবাটীর কুমার বলিয়া 
.. প্রতীয়মান হইতেছে, আদ্যোপান্ত সেই বিবরণ বিবৃত করিলেন। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । ২৫ 


বিবাদ-স্থলে কি গ্রকারে তীহার মস্তকস্থ উদ্জীষ হারাইয়া গিয়া- 
ছিল এবং ভিনি উষ্ঠীষটা ভূতল হইতে উঠাইয়া লইলে, সেই 
ভদ্র বাক্তি ইহা কোন অপরিচিত ব্যক্তির নহে” উল্লেখ করিয়া, 
এইটাই তাহাকে গ্রহণ করিতে অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন । 
বিবা-সুত্রে উভ্যাপক্ষীয়ের কাহাকেও কিছুমাত্র আঘাত লাগে নাই 
এবং পরিশেষে কতক গুলি অশ্বারোহী আসিয়া সেই বিশিষ্ট বান্তিকে 
বেষ্টন করিয়া দঁড়াইর়াছিল, ইহাতেই তীহাকে রাজকুমার বলিয়া 
নুষ্পষ্ট অনুমান হইতেছে । ধরণীকান্ত এই দকল বিবরণ আদ্যো- 
পান্ত জানাইয়! পুনরায় বলিতে লাগিলেন, “ভদ্রে! আপনি 
রাজকুমারের সংবাদ জানিবার জন্ত উদ্দিগ্রচিত্তে কালঘাঁপন 
করিতেছিলেন, এক্ষণে প্রক্কত ঘটনা সমস্ত অবগত হইয়া জদয়ে 
শাপ্তিলাভ করুন| নিশ্চয় জানিবেন, আমার তস্তান্থিত উদ্দীষের 
এপিকারী সেই পু'দকুমতকে এই মাত্র অক্ষত শরীরে রঙ্গিদল 
পরিবেষ্টিত দেখিয়া আিতেছি, তিনি সুস্থ আছেন, তীহার জন্য 
মার অনথক চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই। 

রমণী। মহাশয়! রাজকুমারের সন্ধানে আমার বে কত 
প্রয়োজন, তাহা পরে বুঝিতে পারিবেন ; তিনি এক্ষণে কেমন 
আছেন এবং ভাহার কুশল সংবাদ গ্রহণের বিশেষ রতান্ত 
এখন আপনাদিগের নিকট প্রকাশ করিতেছি । 

এই বলিয়া মনোরম! তাহার পুর্ব বিবরণ প্রকাশ করিতে 
আরম্ভ করিলেন। এইরূপে তিন জনে বহুক্ষণ কথাবার্তা 
চলিতে লাগিল। 

এদিকে বৃদ্ধা সেই আদ্যজাত শিশুটার লালনপাঁলন কাঁধ্যে 
নিয়োজিত; বাল-কষ্ঠ শু হইয়া যাইবার সন্তাবনায় মধ্যে মধো 


২৬ লালকুঠি। 
শিশুটার মুখে অঙ্গ,লি দ্বারা ফৌটা ফোটা মধু প্রদান করিতে- 
ছিল। পরে, ধরণীকান্তের কথায় বৃদ্ধা বালকটাকে ধাত্রীগৃহে 
লইয়া যাইবার জন্ঠ তাহারা যে গৃহে বসিয়া কথোপকথন করিতে- 
ছিলেন, তাহার দ্বারদেশে উপস্থিত হইলে, বালকটা রোদন করিয়া 
উঠিল। সেই বাল-কঠ-ধ্বনি মনোরমার কর্ণ-কুহরে প্রবেশ 
করিবামাত্র তিনি পরমাগ্রহে বলিয়া উঠিলেন, “মহাশয়! এ 
ছেলেটা কা'র? না জানি, ইহার জননী কোথায়? ইহাকে 
সন্ভজাত বলিয়া অনুমান হইতেছে ?” 

ধরণীবান্ত। এই বালকটা অগ্য সায়াহনে আমাদিগের দ্বার- 
দেশে পড়িরাছিল ) এক্ষণে ইহার লালনপালন জন্য ধাত্রীর অন্ু- 
সন্ধানে লোক পাঠাইতেছি। 

রমণী।৯* বালকটাকে একবার আমার নিকটে লইয় 
আদিতে বলুন, জগদীশ্বর আমাকে আপন গ্জাত সন্তানের 
প্রতি যে ন্নেহ দেখাইতে বঞ্চিত করিয়াছেন, আজ অপরের 
সন্তানের প্রতি সেই স্নেহধার ঢালিয়া আকুল অন্তরাবেগের 
কথঞ্চিৎ লাঘব করি! | 

মহিলার বিলাপোক্তি শ্রবণ করিয়া! ধরণীকান্ত বৃদ্ধাকে ডাকি- 
লেন এবং তাহার ক্রোড়স্থ শিশুটাকে লইয়া কামিনীর কোমল 
করে দিরা বণিলেন, "ভদ্রে! আজ আমরা একটা অপূর্ব উপহার 
পাইয়াছি, দেখুন” 

অপত্য-স্নেহে বিমুগ্ধা মাতার প্রাণ এরূপ অবস্থায় কখনই ধৈর্য্য 
মানিবার নহে! রমণী শিশুটাকে ক্রোড়দেশে ধারণ করিয়া, উহার 
মুখের প্রতি আগ্রহে অনিমেষ নয়নে ঁথিতে লাগিলেন; তাহার 
গঞ্ডস্থল বহিয়া অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। কিন্ত, শিশুর 
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যংসামান্ত বেশতূষা দর্শনে তীহার মনে সন্দেহ সঞ্চার হইল। রমণী 
বছক্ষণ বক্ষে নবনী সুকুমার শিশুটাকে রাখিয়া সন্েহে, প্রসারিত 
অবগ্ুঠনে বদন-মণ্ডল আবৃত করিয়া শিশুটাকে স্তন্যপান করাইতে 
লাগিলেন) শিশুটা স্তন্যপানে পরিতুষ্ট হইলে অবগ্ু£নের অল্লাংশ 
উন্মোচন করিয়া সেই সন্তানের বারবার মুখ চুম্বন করিতে লাগি- 
লেন। শিশুটাকে বক্ষে লইয়া অবধি আকুল অশ্রধারায় 
শিশুটার সর্বার্গ সিক্ত হইতেছিল; এক্ষণে রমণী মর্মবেদনা 
সংগোপন করিতে অক্ষম হইয়া উচ্ষেযম্বরে কাঁদিতে লাগি- 
লেন। এই সময়ে শিশুটী পুনর্বার স্তনাপাঁন করিবার জন্য 
রোদন করিতে লাগিল, কিন্ত এ মহিলার স্তনে তাহার 
জীবনধারণোপযোগী দুগ্ধ ছিল না, এজন্ত ধরণীকান্ত তাঁহার 
ক্রোডদেশ হইতে শিশুটাকে তুলিয়া লইয়া ধাত্রীর”হস্তে অর্পণ 
করিলেন । মহিলা দীর্ঘনিশ্বা ফেলিয়া বলিতে লাগিলেন, 
“পরিত্াক্ত শিশুর প্রতি আমার স্নেহ প্রকাশ বৃথা! এ কার্যে 
আশি নূতন ব্রতী! আপনাদিগের দাদীকে বাছার মুখে এখন 
মো মধো বিন্দু বিন্দু করিয়া মধু দিতে বলুন। আমার আর একটা 
অনুরোধ এই যে, এই গভীর রাত্রিতে শিশুকে যেন পথ দিয়া 
ধাত্রী অন্বেষণে লইয়া যাওয়া না হয়। আপনারা কৃপা করিয়া 
নিষেধ করুন; অন্ততঃ প্রভাত পর্যন্ত যেন অপেক্ষা করা হয়। 
. শিশুটাকে যখন বাঁটা হইতে লইয়া যাইবে, তখন একবার 
আমার নিকট লইয়া আসিতে বলিয়৷ দিবেন ) এই শিশুর মুখ-ন্্ 
দর্শনে আমার আকুল অন্তর যেন কতক পরিমাণে শান্তিলাঁভ 
করে 1” 


ধরণীকান্ত বৃদ্ধার ক্রোড়ে সেই নবজাত শিশুটাকে দিয়] 


২৮ লালকুঠি | 
পর্দিবস প্রাতঃকাঁল পর্য্যন্ত তাহার প্রতি যেন বিশেষ যত্র করা 
হয় বলিয়া আসিলেন ; আর যে সকল বহুমূল্য অলঙ্কার বন্ত্রাদিতে 
বালকটী সজ্জিত ছিল, সেই সমস্ত পরাইয়া দেখাইবেন স্থির করিয়া 
রাখিলেন। তিনি পুনর্বণার গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন ; মহিলা এক্ষণে 
তাহাঁদিগের নিকট জীবনের আখ্যায়িকার পুনরারস্ত করিলেন। 
কিন্তু তীহার শারীরিক অবসাদে মুখ দিয়া আর কথা৷ বাহির 
হইতেছিল না, তাহার করোধ হইয়া! আপিতেছিল ; যতীন্তর- 
মোহন রমণীর অবস্থা বুঝিয়। দ্রুতবেগে গৃহ হইতে বাহিরে আছিয়া 
কিছু খাদ্যাদি আনাইয়া দিলেন, রমণী তাহার বংসামান্য 
মাত্র গ্রহণ করিয়া অন্তরালে যাইয়া আহার করিলেন ও 
পরে এক ঘটী জল পান করিয়া কথঞ্চিৎ সুস্থ ও প্ররুতিস্থ হইয়! 
পুনরায় বিণাপ-কাহিনী বলিতে উদ্চোগী হইলেন। বন্ধু 
তাহার আত্মকাহিনী শুনিবার জন্য সন্নিকটে আসন গ্রহণ করিল। 
রমণী ব্যাকুলা, বিবশা সচকিত লজ্জাবশে দ্ধ অবগুঠনবতী। 
নয়নযুগল হইতে অবিরল ধারে স্নেহপুণা প্রীতিধারা ঝরিতে 
লাগিল। পুনঃপুনঃ দীর্ঘনিশ্বীন ফেলিয়া! তিনি হৃদয়ের শোকাবেগ 
কথঞ্চিৎ চাঁপিযা বুদ মধুর কঠে বলিতে লাগিলেন ১-_ 
বিদেশবাপী ! অবশ্যই আপনারা কথাচ্ছলে এই নগরে কোন 
স্ত্রীলোকের কথা শুনিয়া থাকিবেন, আমিই সেই অভাগিনী রমণী । 
এ নগরে অতি অন্লমাত্র লৌক আছেন, ধাহারা আমার রূপলাব- 
ণোর বিষয় জানেন না! আমারই নাম মনোরমা, সংসারে অব- 
লক্বন স্বরূপ নরে্ত্রনাথ একমাত্র ভ্রাতা, আর আমার কেহ নাই; 
আমার প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ করিতে হইলে, অবশ্যই আমাকে 
দুইটা প্রধান বিষয় স্বীকার করিতে হইবে )--প্রথমটা আমার 
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ধনশাঁলী সন্্রান্তবংশে জন্ম, অন্তটা অলৌকিক রূপলাবগ্য। শৈশবে 
পিতৃমাতৃহীন হইয়া একমাত্র সহোদরের আশ্রয়ে গ্রতিপালিত 
হইয়াছিলাম। তিনি আমার বাল্যকালাবধি চরিত্রের প্রতি বিশেষ 
দুষ্ট রাখিয়াছিলেন। যে সকল দাসী আঘার পরিচধ্যান নিঘুক্ত 
ছিল, তাহাদিগের .কোন কথায় বিশ্বাস না করিয়া আমার বাক্যে 
তাহার বিশ্বাস ছিল। এক কথার, আমি কেবলমাত্র গৃহমপো 
নিজ্জনে কালবাপন করিতান; বাটার চতুষ্পার্সথ প্রাচীরের অপর 
অংশস্ত জীব জন্তু কিছুমাত্র নয়ন গোচর ভইত না, একমাত্র 
রক্ষকগ-ণর মর্ভিই দেখিতে পাইভাম। দিন দিনে কুমারী-পরস 
প্রাপ্ত হইলাম, বয়সের সঙ্গে সঙ্গেই রূপলাবাণাৰ বুদ্ধি হইনে 
লাগিল। দাঁদদাদীগণ কল স্থলেই আমার দৌন্দধ্যের পরিচয় 
প্রদান করিত। লাতার আাদেশান্দারে একজন,চিত্রকর আমা 
দিগের বাটাতে আঘিয়া, আমার গ্রতিযুর্ভি অগ্রিত করিয়া লই 
হিল; তাহাতে নগরের অধিকাংশ লোকই আমার ূপলাবণোর 
কথা বিশেষরূপে অবগত হয়. এমন কি, অনেকে চিত্স্থিত আমার 
প্রতিমুণ্তি দশনে মুগ্ধ হইব্াছিল। প্রতিমৃণ্তি গ্রহণ সম্বন্ধে আমার 
সহোদরের আদৌ ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু এক দিন অকন্মাৎ তাভার 
মনে উদয় হইল যে, বদি আমি অকালে কালগ্রাসে পতিত হই, 
তাহা হইলে জগতবানী এ ছার রূপরাশির পরিচয় পাইবে না। এই 
স্থির করিয়া তিনি হয়ত চিকরকে আমার প্রতিমৃণ্তি আকিতে 
বলেন! তাহার মনের কথা তিনিই জানেন । 

মধুপুর রাজকুমার আমার মামীমাত। ঠাকুরাণীর কনার 
বিবাহ উপলক্ষে অধুক্ষত৷ ভার গ্রহণ করায়, আমাদের 
ঘোণার সংসারে সাদে বাধ ঘটল; এই উৎসবে ভ্রাতা 
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আমাকে মাসীমার বাটী যাইতে অনুমতি দিয়াছিলেন, নতুবা 
আত্মীয়ের অবমাননা করা হয়। তথায় যাইয়া মধুপুর রাজ 
কুমীরকে আমি দেখিতে পাই, তিনিও আমাকে দেখিয়া- 
ছিলেন। উভয়ের পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ মাত্রই হৃদয় যেন কি 
হইয়া গেল। যাহারা উহা বুঝিয়াছিলেন, তাহাদিগেরও 
ইহাতে কিঞ্চিৎ মাত্র অনিচ্ছা বা বিরক্তি ভাব প্রকাশ পায় 
নাই। বিশেষতঃ রাজকুমারের বিবিধ সদ্গুণাদির প্রশংস! 
শ্রবণে আমার মন তীহাতেই অন্ুরক্ত হইল, তিনিও আমাকে 
প্রণয়মিলনে আবদ্ধ করিবার জন্য মনস্তষ্টিজনক কথাবার্তা 
কহিতে লাগিলেন। এইরূপে উভয়ের প্রতি উভরের আসক্তি 
জন্মিল। সেই মিলনাসক্তি পাপের প্রায়শ্চিত্তে অদ্য আপনারা 
আমাকে এই স্্বানে দেখিতে পাইতেছেন। 

মহাশয়! আপনাদিগের নিকট আমার সম্বন্ধে আর কোন 
কথা৷ বলিবার ইচ্ছা নাই; তাহীতে অনর্থক অনেক কথার 
উল্লেখ হইবে মাত্র। প্রথম সাক্ষাতের ছুই বৎসর পরে আত্মীয় 
স্বজনের অজ্ঞাতসারে উভয়ে গান্ধবর্য বিবাহে মিলিত হইয়া- 
ছিলাম। প্রহরী, শির্ন বাস, গুরুলোক-গঞ্জনা ইত্যাদি বিবিধ 
বাধাবিপত্তিতেও আমাদিগের মনোমিলন কিছুতেই ভঙ্গ হয় নাই, 
এই প্রণয়মিলনে আমার অনিচ্ছা ছিল নাঁ। আমার সম্মতি 
বাতিরেকে রাজকুমার কদাচ এ কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেন 
না। আমি তাহাকে ভ্রাতার নিকট প্রকাশ্য ভাবে জানাইয়া 
আমার পাণিগ্রহণের জন্য অনুরোধ করিয়াছিলাম; সম্ভবতঃ 
ইহাতে আমার ভ্রাতাও প্রফুললচিত্তে স্বীকৃত হইতেন। তাহাতে 
রাজকুমার বীরেন্ত্রসিহ কুলমানে আমাদিগের অপেক্ষা কোন 
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অংশেই নিক্ষ্ট নহেন, কিন্তু তিনি প্রকাশ্যে বিবাহ সম্বন্ধে যে 
আপত্তি তুলিয়াছিলেন, তাঁহাতেই আমি সন্তষ্ট হইয়াছিলাম ; 
এ বিষয়ে আমি আর কোন দ্বিরুক্তি করি নাই। 

জনৈক ভূত্যের সহায়তায় আমাদিগের পরম্পর দেখা সাক্ষাৎ 
হইত; যদিও মে বান্তি আমার ভ্রাতার বেতনভোগী কর্মচারী, 
তথাপি রাঁজকুমার তাহাকে প্রচুর পরিমাণে উৎকোচ দেওয়ায় 
তাহার ইচ্ছাধীন ও বশবর্তী হইয়াছিল। আমার স্মরণ আছে, 
কিছু কাল পরে আমার গর্ভলক্ষণ হইলে, পীড়া ও অরুচির ছলনায় 
যে বাটাতে রাজকুমারের সহিত আমার প্রথম দেখা সাক্ষাৎ 
হয়, তথায় যাইবার জন্য ভ্রাতীর নিকট বিদী'় গ্রহণ করিয়! সেই 
স্থানে যাইয়া রাজকুমার সমীপে আমার তৎকালীন অবস্থার কথা 
জানাইয়াছিলাম। পবিত্র প্রেমে এই অমূলক আশঙ্কার কথা কেন 
মনে হয়? অনন্য সাধারণ হৃদয় দেবতাঁর নিজ্জনে আত্ম সমপপণ 
কি অপরাধ! তথাপিও সত্য ঘটন! প্রকাশ পাইলে আমার জীবন 
রক্ষণ সংশয় হইবে, ইহাঁও বুৰিয়াছিলাম; পরিণামে ইহার জন্য 
সাতিশয় লজ্জিত ও স্বণিত হইতে হইবে, এই ভয়ে আমার 
জদয় সতত শঙ্কিত থাঁকিত। পরে উভয়ে পরামর্শ স্থির করিলাম 
যে, আমার প্রসবকাঁল সন্নিকট হইলে রাজকুমার কতিপয় বিশ্বস্ত 
বন্ধুর সহিত আদিয়৷ পরিণীতা ভার্যযারূপে আমাকে লইয়া রাজ- 
গ্রাপাদে গমন করিবেন । যে ব্রাত্রিতে এস্থান হইতে আমার 
প্রস্থান করিবার কথা ছিল, আজ সেই রজনী। আমি রাজ- 
কুমারের আগমন প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করিতেছিলাম, এমন 
সময়ে অদূরে কতকগুলি৪সশন্ত্র লোকের সহিত দ্বারদেশ অতি- 
ক্রমপূর্বক ভ্রাতাকে অগ্রসর হইতে দেখিলাম। তাহাদিগের 
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অস্্রাদির ঝন্‌ ঝন্‌ শবে আমার হৃদয় কীপিয়া উঠিল। এই 
ঘটনায় আমি এরূপ ভয়-কাতরা৷ হইরাছিলাম যে, অকালে গর্ভ- 
আৰ হইয়া সন্তান ভূমিষ্ট হইল। আমার একটা বিশ্বস্ত দাসী অস্তা- 
নের স্থানান্তরের জন্য সমস্ত আয়োজন রাখিয়াছিল, সে বিবিধ 
বস্ত্র স্ভজাত শিশুটিকে আবৃত করিয়া সত্বর বাটার বহিদবারে 
নাইয়! রাজকুমারের জনৈক ভৃত্যের হস্তে অর্পণ করিয়া আদিল। 
কিছুক্ষণ পরে, কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়। ভ্রাতার গঞ্জনার ভয়ে ও রাজ- 
কমার পথে অপেক্গা করিতেছেন, এই আশার আমিও গৃহ 
ত্যাগ করিলান, কিন্তু পথে বাহির হইয়া বুঝিলাম বে, দ্বারদেশে 
উাহাঁকে ,ন। দেখিরা বাটা হইতে বাহিব্র হইয়া ভাল কাজ করি 
নাই । দেই সময়ে আপনাদিগের দৃষ্টি-পথে পতিত হইয়াছি; 
পরে যাহা যান্ধা হইয়াছে, আপনারাই সবিশেষ জ্ঞাত আছেন। 
দিও আমি এখানে পতি-পুর-বিহীনা, অনাথা কামিনীর মত 
কালক্ষেপ করিতেছি ; তথাপি আমি জগদীশ্বরের উদ্দেশে প্রণাম 
ও ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি যে, একমাত্র তীহারই কুপাবলে 
আপনাদিগের আশ্রয় লাভ করিয়াছি । আমার দর বিশ্বাস, 
আপনীরা! বিশে বিশ্বস্ত বিপদাঁপন্ন বাক্তির সহায়, বিশেষতঃ 
আপনার! স্ত্রীলোকের প্রতি যথেষ্ট সম্মান করিয়া থাকেন । 

এই কথা কলিয়। মহিল। শয়ন কনিলেন। বন্দ্ধ় পুনরায় ভিনি 
বুচ্ছিতা হইয়াছেন ভাবিয়া সত্তর সন্নিকটে অগ্রসর হইয়া প্রকৃত 
পক্ষে তিনি চৈতন্য হারান নাই, জানিতে পারিলেন। মনোরম! 
নীরবে রৌদন করিতেছিলেন। তাহার সান্তুনার জন্ত ধরণীকান্ত 
বলিলেন, “ভদ্র! গাত্রোখান করুন, ঠিলাপের প্রয়োজন কি! 
আদার পরম বন্ধু বতীন্দ্রমোহন ও আমি উভয়েই আপনার মঙ্গল- 
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সাধনে আজীবন সচেষ্ট থাকিব। আপনার শোকদ্ঃখবিপ্ভির 
আমরা অংশ গ্রহণ করিলে, এ যন্ত্রণার কতকাংশ লাঘব হইবে ; 
হতাশ হইবেন না। বিপদে ধৈধযধারণ ব্যতীত আর উপায় কি? 
আপনি তদ্িষয়ে যত্রবতী হউন, আপনার ইহাতে নিঃস- 
নোহ গৌরব বৃদ্ধি হইবে। আমার দৃঢ় বিশ্বীস যে, এই পরি- 
তাপের পরিণামে বথাঁকালে অপধ্যাপ্ত স্থখভোগ করিবেন । জগ- 
দীশ্বর অস্র্ধযম্পশ্যা সতী নারীকে চিরদিন ছুঃখভোগ করিতে কখ- 
নই কজন করেন নাই। এক্ষণে যাহাতে শরীর সুস্থ থাকে, দে 
বিষয়ে সযত্বা হউন, আপনার ধৈর্যধারণ এ সময়ে নিতান্ত 
আবশ্যক। আমরা গৃহ হইতে বহির্গত হইঘ়াই আপনার 
সেবা-শুত্রষার জন্য একটা সহচরী পাঠাইয়া দিতেছি ; আপনার 
বাহা কিছু প্রয়োজন হইবে, অনুগ্রহ করিয়া পহার প্রতি 
আদেশ করিবেন। আমাদিগের প্রতি আপনার ঘেরপ বিশ্বাস 
জন্মিয়াছে, তাহাকেও সেইকপ বিশ্বীদ করিবেন, তাঁহার নিকটে 
কোন গোপনীয় কথাবার্তা হইলে, স্থির জানিবেন তাহা কখনই 
সাধারণে প্রকাশ হইবে না। 

মনো। বর্তমান অবস্থায় আপনাদিগের উপদেশ মতে কার্য 
করাই আমার পক্ষে হিতকর; আপনারা যে স্ত্রীলোকের কথা 
বলিতেছেন, তাঁহীকে আিতে বলিবেন ; অবশ্যই তিনি আমার 
প্রতি সদ্যবহার করিবেন, কিন্তু আপনাদের নিকট আমার এই 
অনুরোধ, যেন অপর কেহ আমার গৃহে আসিতে না পারে। 

এই কথা শ্রবণ করিয়। যতীন্দ্রমোহন প্রত্বাত্তর করিলেন, 
“আচ্ছা! তাহাই হইবে ।” তৎপরে ছুই জনে মনোয়মাকে 
গৃহমধ্যে একাকিনী রাখিয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। পরে 
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ধরণীকান্ত বৃদ্ধাকে মনোরমা সমীপে গমন কগ্তে বলিলেন । 
তাহার ক্রোড়দেশে পূর্বোক্ত বহুমূল্য বস্াদিভূষিত নবজাত শিশ্ুটা 
শারিত ছিল। রমণী শিশু সন্বদ্ধে জিজ্ঞাস! ₹রিলে যাহা যাহা 
বলিতে হইবে, বৃদ্ধা প্রভুর নিকট শিক্ষিত হইয়া তাহার আদেশ 
মত কাধ্য করিতে প্রস্তুত রহিল। গৃহমধ্যে বৃদ্ধাকে প্রবেশ 
করিতে দেখিয়া মনোরম বলিতে লাগিলেন, “মা! তুমি 
ঠিক সময়ে আসিয়াছ, শিশুটাকে আমার কোলে দিয়া শীন্ব 
আলোটী ধর ।” 

বৃদ্ধা তাঁহার ইচ্ছান্রূপ কার্য করিলে, তিনি সেই নবনীত 
কোমল শিশুটাকে ক্রোড়দেশে লইয়া সচকিত নয়নে তাহার 
ম্বকোমল মুখের প্রতি পুনঃ পুনঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন; 
তাহার হ্ৃদঞজে. অভিনব ভাবের সঞ্চার হইল, সব্শরীর যেন 
কীপিয়। উঠিল । রমণী বৃদ্ধাকে সঞ্গোধন করিয়া ব্যাকুণচিত্তে 
বলিলেন, “মা ! সত্বর বল. তুমি বে বালকটা কিছুক্ষণ পূর্বে আমার 
হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলে, ইহা কি সেই কুমার?” বুদ্ধ। উত্তর 
করিল, “হা ঠাকুরাণি ! উহা সেই শিশু 1” 

মনো। তবে, ইহার বেশভূষা কিজনা এরপভিন্ন দেখাই- 
তেছে? নিশ্চয়ই এ পোষাঁকগুলি পূর্ধ্রে ইহার গাত্রে ছিল না, 
অথবা এ বালকটা সে বালক নহে! 

বৃদ্ধা! আপনার কথাই যথার্থ! পোষাকের_-_ 

মনোরম বৃদ্ধার কথায় বাধা দিয়৷ বলিতে লাগিলেন, “আমি 
যাহা বলিয়াছি, তাহাই! এ কোন্‌ কথা? মা! অনুরোধ করি- 
তেছি-_সত্য করিয়া বল, এ পোঁষাকগুলি কোথায় পাইলে? এ 
গুলি দেখিধী আমার হৃদয় যে বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে! এরূপ 
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পরিবর্তনের কারণ কি? তুমি নিশ্চয় জানিও, যদি চক্ষু আমাকে 
প্রবঞ্চনা না করে, কিন্বা আমার স্মৃতি-শক্তি বিলুপ্ত না হইয়া 
থাকে, তবে, স্থির বলিতেছি এই সমস্ত বস্তই আমার । হায়! এই 
সমস্ত বহুমূল্য পরিচ্ছদ সহ আমার জীবন সর্বস্ব একটা দাসীর 
হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলাম! না জানি কে এই মকল বসন ভূষণ 
তাহার হস্ত হইতে লইয়াছে? হায় , আমি কি ছুরদষ্ট! কে এই 
সকল বস্তু এখানে আনিল! কি কুকক্ষণেই আজ রজনী প্রভাত 
হইয়াছিল 1” 

বন্ধুদূর অন্তরাল হইতে গোপনে থাকিয়া তাহাদিগের কখা- 
বার্তা শ্রবণ করিতেছিলেন ; এ বিষয়ে কথোপকখন আর বদ্ধিত 
হইতে না দিয়া, বালকের পরিচ্ছদ পরিবর্তন জনিত সংশয় যন্্ন! 
হইতে কামিনীকে যুক্ত করিতে চেষ্টত হইলেন। উভয়েই গৃহমধো 
প্রবেশ করিলে, ধরণীকান্ত উক্ত বালক ও তাহার গাত্রস্থিত পরি- 


সবিশেষরূপে তাহাকে বুৰাইয়া দিলেন এবং বলিলেন যে, তান 
নংকালে পুত্রের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন, তদ্দণ্ডেই এ পুত্রটা 
তাহার বলিয়া তাহাদের সিদ্ধান্ত হইয়াছিল; কিন্তু তৎকালে 
তিনি নিদারুণ শোকাকুল!; সে সময়ে এ শুভ-সংবাদে অকন্মাৎ 
বিপদের সম্ভাবনা, এ নিমিত্ত তিনি এ পর্যন্ত সেকথা গৌপনে 
রাখিয়াছিলেন, কেন না ঘোর বিষাদ্দের পর অসহ্থ সুখের উদ্রেক 
হইলে, সহস! বিপদের সম্ভাবনা । 

মনোরমার নয়ন যুগল হইতে দর দর ধাঁরে আনন্দাশ্র বিগলিত 
হইতে লাগিল। তির্ণি জগদীশ্থরকে শত সহহ্ত্ ধন্যবাদ প্রদান 
করিয়া পুনঃ পুনঃ পুত্রের মুখ চুম্বন পূর্বক মন প্রাণ খুলিয়া 
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ঈশ্বরের নিকট উক্ত বন্ধুদ্ধয়ের মঙ্গল কাঁমনা করিয়া তাহী- 
দিগকে স্বীয় রক্ষক স্বরূপ উল্লেখ করিয়া বিবিধ প্রকারে কৃত- 
জন্ব। গ্রকাশ করিতে লাগিলেন । বন্ধু তাহার পরিচর্যয| ও 
যাহা কিছু করিতে হইবে, অনতিবিলম্বে সমস্ত ভার দাসীর উপর 
ন্স্ত করিয়া রমণীর বাথা রমণীই বুৰিবে স্থির করিয়া উক্ত বৃদ্ধাকে 
মনোরমার উপস্থিত দুর্ভাগ্যের কথা জানাইল। যাহাতে ত্তাহার 
কোন প্রকারে ক্রটি না হয়, দাসীকে পুনঃ পুনঃ এই কথা 
বলিয়া, বিনা প্রয়োজনে আর তথায় উপস্থিত হইবেন না! 
প্রতিজ্ঞা করিয়া বিশাম উদ্দেশে ছুই বন্ধু মনৌরমার গৃহ হইতে 
বহির্গত হইলেন । 
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রজনী গ্ভাত হইল, আবার অরুণ উদ্দিল, উব্া হাসিল, 
জগতে নবীন জীবন সঞ্চারিত হইল। নিশাঁবসানে মনোরমার 
একটা সহচরী ধাত্রীর অনুসন্ধানে বাটা হইতে বহির্গত হইল। 
এদিকে বন্ধুদ্বয় বেলা আট নর ঘটিকার সময়ে পরিচারিকার 
নিকট মনোরমাঁর সংবাদ লইয়া অবগত হইলেন যে, তিনি 
তথনও নিদ্রিতা আছেন। তৎপরে উভয়ে আহারাদি করিয়। 
বিদ্যালয়ে যাইলেন। ঘথায় গত রাত্রিতে এই সকল ঘটনা 
ঘর্টিয়াছিল, তাহার। যাইতে যাইতে সেই বাটার দ্বারদেশে এ 
বিষয়ের কোন কথাবার্ভা হইতেছে কি না, সন্ধান লইবার জন্য 
উপস্থিত হইলেন, কিন্তু মনোরমা যে বাঁটা হইতে চলিয়া গিয়া- 
ছেন, অথবা রাখিকালে যে কিছু ঘটিয়াছিল, তাহার কিছুই 
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আভাদ পাইলেন না। তাহার! অবিলম্বে তথা হইতে প্রস্থান 
করিয়৷ যথা সময়ে বিদ্যামদিরে উপস্থিত হইলেন এবং আপনাপন 
পাঠাভাসে মনসংঘোগ করিয়া! অধ্যয়নাস্তে গৃহে প্রত্যাগমন 
করিলেন । 

উঠয়ে বাটাতে প্রত্যাগত হইলে, মনৌরমা তীহাদিগকে ডাকা- 
ইয্া পাঠাইলেন। কিন্তু পরিচারিকার মুখে তীহাদিগের আদিতে 
কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইবে জানিয়া, রমণী সাশ্রলোচনে কাদিতে কীদিতে 
পুনরায় তাহাদিগের নিকট বলিয়া পাঠাইলেন যে, তাহারা যেন 
অবিলম্বে আসিয়া তীহার হৃদয়ের ছুনিবার শৌকাঁবেগ সম্বরণে সযত্ব 
হন) কারণ রাজকুমারের সাক্ষাৎ লাভ না হইলে. তীহার ছুঃখ- 
ভার যদিও মোচন হইবার নহে, তথাঁচ তীহাদিগের সাক্ষাতে 
হদয়াবেগের কিয়ৎ পরিমাণে উপশম হইতে পাঁরে। * 

বন্ধদ্ধ় সংবাদ পাইয়া অবিলম্বে মহিলার সন্নিকটে উপস্থিত 
হইলেন। মনোরমা উভয়কেই অভ্যর্থনা করিয়া কাতরভাবে 
নিবেদন করিলেন যে, তাহারা যেন অনুগ্রহ করিয়া নগরের চতু- 
দিক পরিভ্রমণ করিয়। আসেন এবং তীহার সম্বন্ধে কোথাও 
কোন কথোপকথন হইতেছে কি না-দন্ধান লইয়া, সেই 
সংবাদ দাঁনে তীহার দারুণ অশান্তির অপনোদন করেন। 

ধরণীকা্ত প্রত্যুত্তর করিলেন, "আমর! পূর্বেই বিশেষ আগ্রহ 
ও যন্প সহকারে ইহার সবিশ্ষে. তত্ব লইয়াছি) কিন্তু কোথাও 
কিছু শুনিতে পাই নাই।» 

তাহাদিগের এইরূপ কথাবার্তা হইতেছে, এমন সময়ে জনৈক 
ভৃত্য আসিয়া ধরণীকান্তের নিকট সংবাদ দিল যে, নরেন বাবু 
নামে একটী ভদ্রলোক ছুই জন ভৃষ্টের সহিত দ্বারদেশে আসিয়া 
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তাহার অন্থন্ধান করিতেছেন । মনোরম! ভূত্যের বাঁক্য শ্রবণে 
সাতিশয় উৎকণ্টিতচিন্তে করদুয় দ্বারা বদনমণ্ল আচ্ছাদিত করিয়া 
শঙ্কিত ভাবে মৃদু স্বরে বলিয়! উঠিলেন, “হায়! এখানেও আমার 
নিস্তার নাই! যে ভ্রাতার ভয়ে গৃহ ও আত্মীয় স্বজন পরিত্যাগ 
করিয়া অপরিচিত লোকের আশ্রয়ে রহিয়াছি, এখানেও সেই 
ভ্রাতা উপস্থিত! এস্থানে আমি রহিয়াছি, তিনি নিশ্চয়ই জানিতে 
পারিয়াছেন) নতুবা আপনাদিগের নিকট তিনি আদিবেন কেন £ 
হয়ত অবিলম্বে আমাকে কাল-সদনে প্রেরিত হইতে হইবে; আপ- 
নারা আমায় এ যাত্রা রক্ষা করুন 1” 

রমণীর মুখমগুল হস্ত দ্বারা আবৃত থাঁকিলেও, তাহার কঠ- 
নিঃস্থত বাক্য গুলি সুম্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিয়! যতীন্দ্রমোহন বলি- 
লেন, “ভদ্বে ! ক্ষান্ত হউন ! অধীরা হইবেন না। আপনি এখানে 
নিরাপদে আছেন। যাহাদিগের তত্বাবধানে রহিয়াছেন, তাহার! 
আপনার চরণতলে কুশাস্ক রেরও আঘাত লাগিতে দিবে না। 
ধরণীকান্ত! ভদ্রলোক দ্বারদেশে আসিয়াছেন, ত্বরায় তাঁহার সহিত 
সাক্ষাৎ করিয়া এস, আমি মহিলার রক্ষণাবেক্ষণে নিধুক্ত রহিলাম 3 
আপনার যেরূপ বিপদই সংঘটিত হউক না কেন, প্রাণপণে 
তাহার প্রতীকারের চেষ্টা করিব, তদ্বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন।” 

ধরণীকান্ত গমন করিলে, যতীন্তরমোহন পিস্তল ও তরবারি 
লইয়া ভৃত্যদিগকে প্রস্তুত থাকিতে আদেশ করিলেন। বৃদ্ধী গৃহ- 
স্বামীর এইরূপ উদ্যোগ দেখিয়া কাপিতে কীপিতে মনোরমাকে 
বলিতে লাগিল, “ইহার বিষময় পরিণাম ভাবিয়া আমি অত্যন্ত 
ভীতা হইতেছি। না জানি অদৃষ্টে কি আছে !” 

ধরণীকান্ত বাটার বহিদ্বারে উপনীভ হইবামাত্র নরেন্দরনাথ 
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দ্রুতবেগে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিতে লাগিলেন, “মহা” 
শয়! আমি সম্পূর্ণ রূপে আপনার সাধুতার উপর নির্ভর করি- 
তেছি। একবার অনুগ্রহপূর্ববক আমার সহিত এ মহাকাল মন্দিবে 
চলুন, তথায় আমার কুল, মান ও বংশ মর্যাদার মূলে কুঠারাঘাত 
হইবার সম্ভাবনা ঘটিয়াছে. এমন একটা গোপনীয় কথা আপনাকে 
জানাইব ।” 

ধরণীকান্ত । মহাশয়! যথায় ইচ্ছা লইয়৷ চলুন; আপনার 
সহিত কোন স্থানে যাইতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই। 

কথাবার্ভী কহিতে কহিতে তীহারা দেবমন্দির সমীপে উপনীত 
হইলেন। দেবালয়ের নিভৃত স্থানে সংস্থাপিত প্রস্তরথণ্ডে দুষ্টজনে 
উপবেশন করিলে নরেন্দ্রনাথ বলিলেন, “কাঞ্চন নগরবাসি মহো- 
দয়! বিশেষ কোন দুর্বিপাকে পতিত হই! অদ্য আগনার আশ্রয় 
গ্রহণ করিয়াছি! কৃপা করিয়া আমাকে সেই বিপদ-সমুদ্র হইতে 
উদ্ধার করিতে হইবে, আমি সকাতরে আপনার সহায়ত প্রার্থনা 
করিতেছি । আমার তার্দশ ধনগম্পত্তি নাই; তবে, এই দেশের 
কোন সন্ত্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি মাত্র; আমার নাম 
নরেন্দ্রনাথ রায়। আত্মপরিচয় প্রদানে আমার যদি কিছু 
গৌরব বা দ্বান্তিকতা প্রকাশিত হয়, সমস্ত বিবরণ সবিশেষ 
শ্রবণ করিলে অবশাই আমার সে অপরাধ মার্জনা করিবেন। বহু- 
দিন গত হইল, আমি পিতৃমাতৃহীন হইয়াছি। সংসারের বন্ধন, 
শ্নেহপ্রতিমা একমাত্র সহোদরা। শৈশবাবধি তাহারই রক্ষণা- 
বেক্ষণে সযত্ব ছিলাম; কিন্তু তাহার প্রতি স্নেহ মমতা! সমস্তই 
নিক্ষল হইয়াছে । তাহার অলৌকিক রূপরাঁশিই এই সর্বনাশ সাধন 
করিয়াছে। সেই দকল বৃত্াস্ত শুনাইয়া মহাশয়কে ব্যথিত কৃরিতে 


৪০ লালকুঠি। 
আমার ইচ্ছ! নাই, সে সমস্ত কথা উল্লেখ করিতে হইলে, অনেক 
কথার অবতারণ| করিতে হইবে। তবে সংক্ষেপে আপনার নিকট 
এইমাত্র উল্লেখ করিতেছি যে, বীরেন্দ্রসিংহ নামে একজন রাজ্জ- 
কুমার আমার কোন আত্মীয়ের বাটা হইতে ভগিনীকে গোপনে 
লইয়! গিয়াছে; আরও সংবাদ পাইয়াছি যে, সেই পাপীয়সী 
গোপনে তাহার সহিত আসক্ত হইয়া গর্ভবতী হইয়াছে। আমি 
গত রাত্রিতে এই সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া সেই দণ্ডেই যথোচিত 
উপায় সাধনে সচেষ্ট হইয়াছিলাম। সেই পাপিষ্ট রাজকুমারকেও 
সশস্ত্র ভাবে যথাস্থানে দেখিতে পাইয়াছিলাম ; কিন্তু কোন বীর 
পুরুষের পুনঃপুনঃ সহায়তায় সেই ব্যক্তি কালের করালকবল হইতে 
অক্ষত শরীরে পরিত্রাণ পাইয়াছে। তাহার রক্তপাত করিয়া! কলঙ্ক 
মোচনের সুযোগেও্ আমি বঞ্চিত হইয়াছি। এই কলঙ্ক ঘটনার 
আভাস আমার আত্মীয়বর্গও পাইয়াছে ; লোকমুখে শুনিয়াছি যে, 
সেই রাজকুমার প্রকান্ত ভাবে আমার ভগিনার পাণিগ্রহণ করিবে, 
এইরূপ প্ররোচনা বাক্যে সহোদরাকে কুপথ-গামিনী করিয়াছে; 
কিন্তু আমি এই বিবাহ প্রদঙ্গ বিশ্বাস করি না, কারণ বর্তমান 
অবস্থায় ও পদমর্ধযাদান্থমারে এ বিবাহ কখনই সঙ্গত নহে। 
অধিকন্ত সকলেই আমাদিগের বংশের ও কুলগৌরবের যথেষ্ট 
প্রশংসা করিয়া থাকেন।” 

আমার মনে হয়, রাজপুত্র অভাগিনী কুমারীকে 'প্রিয়তমে 
বলিয়া সম্ভীষণ করিয়াই তাহার মনে এরূপ দৃঢ় সংস্কার 
করিয়া দিয়াছে যে, কোন বিশেষ বাধাবশে তিনি আগাততঃ 
সাধারণ সমক্ষে তাহার পাণিগ্রহণ করিতে পারিতেছেন না। 
স্ত্রীলোকের মহিত এ গ্রকার চাতুরী বিচিত্র নহে, কিন্তু প্রবঞ্চনা 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । ৪১ 


ও বিশ্বাসঘাতকতার পরিচাঁয়ক | এতদিন এই হুর্ঘটনার আভাস 
পাইয়াও অসহ্য যন্ত্রণাদহন গোঁপনেই বাখিয়াছিলাম । একান্ত 
কামনা ছিল যে, যতক্ষণ না ইহার প্রতীকারের কোন উপায় উদ্ভাবন 
করিতে পারি, কিম্বা ভগিনীর সন্ধান লইতে পারি, দলে পধ্যন্ত এই 
কুৎসিত ব্যাপার কাহাকেও জানিতে দিব না। এরূপ কুলমানঘাতী 
দর্ঘটনার প্রকাশ্য আন্দোলন ব৷ প্রতীকার প্রয়াস অপেক্ষা উহ! অনি- 
শ্চিত, গুপ্ত ও সন্দিদ্ধ অবস্থায় রাখাই দমধিক শেয়ঃ! স্পষ্ট জানিতে 
পারিয়াছি যে, এই ব্যাপার রাজকুমারের চাতুরীতেই ঘটিয়াছে ; 
তাহাকেই প্ররূত অপরাধী বলিয়া বুঝিয়াছি। এক্ষণে সেই পাপিষ্ঠ 
রাজপুত্রের রাজবানীতে যাইয়া তাহার মুখে সমস্ত বিবরণ অবগত 
হইতে দুঢঘংকর্ন করিরাহি। সেই নরকের কীট, নরাধম বদি 
প্রকৃত ঘটনার যথাযথ উল্লেখ করিতে কিছুমাত্র সম্বিত হয়, তাহা 
হইলে যথোচিত প্রতীকারের উপায় দেখিতে হইবে । অন্ত্শস্তরধারী 
কোন লোক লইয়া এ রহস্য উদঘাটিত হইবে না, এপ প্রতীকারের 
আশাও দুরাঁশা মাত্র । বিশেষতঃ সকলকে একত্র করিয়৷ তথায় 
লইয়া যাওয়াও আমার সাধ্য নহে; সেই বছুবায়ভার বহনে আমি 
সমর্থ হইব না। স্বীয় বাহুবলে যাহ! পারিব, তাহাই ভরসা । এক্ষণে 
এই অনুরোধ, আপনি আমার সঙ্গে থাকিবেন! আপনি ভদ্র- 
বংশোদব, তাহাতে লোকমুখে আপনার যথেষ্ট প্রশংসা শুনিয়াছি, 
একমাত্র আপনি আম:র সহায় থাকিলে যথেষ্ট উপকৃত হইব, তাহ। 
আমি সম্যক অবগত আছি। আত্মীয় পরিবারবর্গ কাহারও নিকট 
এ কথার আদৌ উখাপন করি নাই, যেহেতু তাহাদিগের দ্বার! 
আমার কোন কার্ধাই সাধিত হইবে না। আর এক কথা, ইহাতে 
অমঙ্গল ঘটিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে; তাহারা এই স্থত্রে 
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আপত্তি উত্থাপন করিতে পারেন; তাহাদের অপেক্ষা আপনার 
নিকট যথোঁচিত সদ্যুক্তি ও সহায়তা পাইব, আমার এই বিশ্বাস 
জন্মিয়াছে। যদিও কার্ধ্ানুষ্ঠানে বিপদ সম্ভাবনা আছে, কিন্ত 
আমার ধারণা, আপনার সাহায্যে আমি নির্বিদ্ধে সে সমুদয় 
বিপদ হইতে পরিত্রাণ গাইব, সে বিষয়ে আমার বিলুমাত্র সন্দেহ 
নাই। আপনার পার্থ থাকিলে আমি অনংখ্য শত্রুপক্ষের আক্রমণ 
উপেক্ষা করিতে পার। এখন আমার এই আকিঞ্চন যে, আপনাকে 
অনুগ্রহ করিয়া আমার সঙ্গে যাইতে হইবে । আমার সম্মান, সন্তরম 
ও গৌরব সমস্তই আপনার উপর নির্ভর করিতেছে । আশা করি, 
প্রার্থনা পূর্ণ করিন্না আপনার পুর্শ্রত গৌরব বন্ধিত করিবেন |” 

ধরণীকান্ত। মহাশয়! আর আপনাকে কিছুই বলিতে হইবে 
না, যথেষ্ট হইয়াছে; নিবৃত্ত হউন। এই মুহূর্ত হইতে আপনার 
কার্ধাসাঁধনে জীবন সমপ্পণ করিতেও স্বীকৃত হইলাম, যাহা কিছু 
করিব, উভয়ের পরামশীল্থারে হইবে। আগানি আমার রক্ষক, 
আমি আপনার রক্ষক; অদ্য হইতে উভয়ে সখ্যতী-হুত্রে আবদ্ধ 
হইলাম, প্রফল্লচিত্তে আপনার সম্মান সংরক্ষণে এ জীবন উৎসর্গ 
করিলাম । আপনি ঘে অবমাননা সহা করিতেছেন, যেরূপে হউক, 
তাহার প্রতীকারের উপায় উদ্ভাবনে সাধ্যমত চেষ্টিত রহিলাম। 
পূর্বে লোকমথে মহাশয়ের স্ুখ্যাতির কথা শুনিয়াছিলাম, এক্ষণে 
স্বচক্ষে দেখিয় চক্ষু কর্ণের বিবাঁদ মিটিয়া গেল। এখন আজ্তা 
করুন,-_কোন্‌ সময়ে তথায় যাত্রা! করা হইবে? এ বিষয়ে নিশ্িস্ত 
থাকিয়া আর কালবিলম্ব করা উচিত নহে । 

ধরণীকান্তের এবন্বিধ প্রবোধ বাকো নরেন্ত্রনাথ মোহিত হইয়া 
শ্নেহালিঙ্বন পূর্বক বলিলেন, “মহাশয়! আপনি যে এরূপ আমার 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । ৪৩ 


সন্মান রক্ষণে তৎপর হইবেন, তাহা আমি স্বপ্নেও: ভাৰি 
নাই; আপনি মহাপুরুষ, ভদ্রলোকের সম্মানের মন্দ সবিশেষ 
বুঝিয়াহেন) যদ্দি আমরা কৃতী হইয়া নির্ধিপ্ধে ফিরিতে পারি, 
তাহা হইলে আপনার গৌরব সমধিক বন্ধিত হইবে, আমিও চির- 
দিনের জন্য আপনার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব। তবে, আগামী কলা 
প্রাতেই তথা যাত্রা করা যাইবে, এক্ষণে আপন আপন আবশ্যকা- 
নুযায়ী দ্রবাদির আয়োজন করা! যাউক।” 

ধরণীকান্ত। তাহাই হইবে; কিন্তু নরেন্ত্র বাবু! আমার 
একটা আবেদন আছে। যাইবার পূর্বের এই মমস্ত বিবরণ আমার 
পর্ম বন্ধু জনৈক ভদ্রলোকের গোচর করিতে হইবে ; তিনি সন্থত 
হইলে আমার গমনের পক্ষে আর কিছুমাত্রও সন্দেহ থাকিবে না। 

নরেন্গনাথ। মহাশয়, যখন এ কাজটা সন্মান সংরক্ষণের জন্ত 
বন্ধৃতাবে গ্রহণ করিয়াছেন এবং আপনার আশ্বাস বাকো আমি সম্পূর্ণ 
বিখন্ত হইঘ়াহি, তখন আপনার যাহা অভিরূচি-_করিতে পারেন, 
তাহাতে আমার আপত্তি কি? যাহা ভাল বিবেচনা করিবেন, 
তাহাই হইবে! আপনি স্বয়ং যখন এপ সদীশয় ব্যক্তি, আপনার 
বন্ধুও অবশ্য সমগ্রকৃতির লোক হইবেন ; তিনি কখনই আপনাকে 
এ সাধু উপ্ধমে ব্রতী হইতে, নিষেধ করিবেন না! 

এইদ্ূপ নানাবিধ কথোপকথনান্তে উভয়ে পরম্পরকে আলি- 
ঙ্গন করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। পূর্বেই স্থিরীরুত হইয়া- 
ছিল বে, নরেন্্রনাথ ধরণীকান্তের শিকট নিদ্ধীরিত সময়ে এক- 
জন ভৃত্য দ্বারা সংবাদ পাঠাইবেন এবং পরে উভয়ে একত্র 
হইয়া ছন্নবেশে, অশ্বারোহণে নগর হইতে নিষান্ত হইবেন। 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 


ধরণীকান্ত বাটাতে আসিয়া যতীন্্রমোহন ও মনোরমা সমীপে 
আস্ঘোপাস্ত সমস্ত বিবরণ জ্ঞাপন করিয়া, কথা গ্রসঙ্গে আগামী কলা 
নরেন্্নাথ সেই রাঁজকুমারের দেশে গমন করিবেন, তিনি 
মে কথারও উল্লেখ করিলেন । মনোৌরমা৷ এই কথা শুনিয়া 
শিরে করাঘাত করিয়া বলিয়া উঠিলেন, “হা ভগবান! মহাশয়, 
এ কি শিষ্টাচার! কি বিশ্বাস! আপনি হিতাহিত কিছুমাত্র 
বিবেচনা না৷ করিয়া, এনপ বিদ্র-জনক কার্যে কিরূগে হস্তক্ষেপ 
করিবেন? সেই দুর্মৃতি নরেন্্নাথ, রাজকুমার সমীপে, কি স্থানান্তরে 
লইয়া যাইবে, তাহা আপনি কি প্রকারে জানিতে পারিবেন? 
আপনার যথা ইচ্ছা তাহার সহিত গণন করুন, নিশ্চয় জানি- 
বেন, সেই মন্ত্ান্ত বিশ্বস্ত রাজকুমার আপনার সহিত সাক্ষাৎ 
হইবামাত্র অনুকুল হইবেন । আমি অতি অভাগিনী, যতই কেন 
দুর্দৰ উপস্থিত হউক না, কেবল সরলপ্রকৃতি রাজকুমার বীরেন্্ 
সিংহের প্রতবত্তর অপেক্ষায় এ কঠোর প্রাণ এখনও ধারণ করিয়া 
আছি। তিনি যে আমার সহোদরের প্রগলভ বাক্য শ্রবণে 
বিরক্ত না হইয়া শিষ্ট ব্যবহার করিবেন, কিছুতেই আমি এরূপ 
বিশ্বাম করিতে পারিতেছি না। ভ্রাতা বদি তাহার প্রতি কুপিত 
হইয়া অস্ত্র চালনে উদ্ভোগী হন, তাহা হইলে তুমুল কাণ্ড 
সংঘটিত হইবে। এক্ষণে যে পর্যন্ত না আপনারা তাহার সহিত 
সাক্ষাৎ করিয়া ফিরিয়া আমিতেছেন, ততক্ষণ পর্যান্ত আমাকে 
উদ্িপ্রচিন্তেই কালযাপন করিতে হইবে। যেহেতু যে পক্ষেরই 
অপকার হউক না কেন, আমার তাহাতেই অমঙ্গল মাধিত 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । ৪৫ 


হইবে) ভ্রাতা ও স্বামী উভয়েই ভক্তির পাত্র, অতএব কাহারও 
অমঙ্গলের কথা৷ শ্রবণ করিলে তদ্দড প্রাণবিয়োগই বাঞ্ছনীয় । 

ধরণীকান্ত। ভদ্রে! অনর্থক কুচিন্তায় হৃদয় আকুলিত 
করিবেন না) কারণ যতই এ বিষয়ে চিন্তা করিবেন, উত্তরোত্তর 
মনে ততই অশুভ ভাবনার বৃদ্ধি হইতে থাকিবে! আশঙ্কা সত্বেও 
চিন্তকে সান্তনা দান করুন ; জগদীশ্বর যাহা নির্দিষ্ট করিয়াছেন, 
তাহার কদীচ অন্যথা হইবে না। আমার কথায় আস্থা স্থাপন করুন, 
যাহাতে আপনার স্বামী ও সহোদরের মনোমালিন্ট ঘুচিয় পরম্পরে 
বন্ধতব-স্থত্রে মিলিত হন, আমি তদ্দিযয়ে সাধামত চেষ্টা পাইব। 
আপনার ভ্রাতার, কুমারের রাজধানীতে গমন রহিত হইবে না এবং 
যখন আমি তাহার নিকট প্রতিশ্রুত ভইয়াছি, আমাকেও সঙ্গে 
যাইতে হইবে। আমরা রাজকুমারের অভিসন্ধি কিছুমাত্র 
অবগত নহি। কিন্ত স্থির জানিবেন যে, আপনার ভ্রাতা ও রাঁজ- 
কুমার উভয়েরই মঙ্গল আমার পক্ষে পরম প্রিয়সামগ্রী; উভয়েই 
বাহাতে নির্ধিবাদী হইতে পারেন, তদ্দিষয়ে প্রাণপণে মনোযোগী 
থাকিব। 

মনোরমা। মহাশয়! যদি ভগবানের কৃপায় আপনি এই 
বিবাদ ভগ্রনে কৃতকার্ধা হইতে আঁশা করেন, তাহা:হইলে আপনার 
গমনে বাঁধা দিতে পারি না । একমাত্র আশার ছলনায় আপনার 
এ শুভযাত্রীয় বিব্ন হইতে চাহি না, অনুমতি প্রদানে বাধ্য হইলাম ; 
জানি না, অস্তিমে অদৃষ্টে কি ঘটিবে। যাহা হউক, মহাশয়ের 
প্রত্যাগমন কাঁল পর্য্যন্ত আমাকে নিতান্ত উদ্িগ্রচিত্তে কালক্ষেপ 
করিতে হইবে । 

ধরণীকান্তের প্রস্তাবে যতীন্দ্রমোহনও স্বীকৃত হইলেন এবং 


৪৬ লালকুঠি। 


তিনি যে নরেন্ত্রনাথের কথায় সম্মত হইয়াছেন, তজ্জন্ যথেষ্ট 
প্রশংসা করিতে লাগিলেন ; অধিকন্তু তিনি বলিতে লাগিলেন যে, 
তিনি প্রসন্নচিত্তে তাহার সঙ্গে যাইতে ও যথাযথ উপায় উদ্ভাবনেও 
প্রস্তত আছেন। কিন্তু ধরণীকাস্ত প্রত্যুত্তর করিলেন, “না ! তাহা 
হইবে না, প্রথমতঃ তোমাকে এই ভদ্রমহিলার রক্ষণাবেক্ষণ জন্য 
গৃহে থাকিতে হইবে, কারণ ই'হাঁকে একাকিনী রাখিয়া যাওয়া 
আমাদিগের কোন মতে কর্তব্য নহে; দ্বিতীয়তঃ আমি নরেব্দনাথের 
নিকট বাদবিসম্বাদে সহায়তার জন্য অপর ব্যক্তিকে সঙ্গে লইব, 
এনূপ কৌন কথার উত্থাপন করি নাই 1» 

যতীন্ত্রমোহন। সথে! আমার এ বানুষুগল তোমার কার্যে 
সহায়তা করিতে সতত প্রস্তত জীনিও ; অতএব আমি ছদ্মবেশে 
তোমার পশ্চাতে থাকিয়া প্রয়োজনমত কাধ্য করিব। নিশ্চয় 
জানিও, তোমাকে কদাচ একাকী যাইতে দিব না। আর মনো- 
রমা সন্বন্ধে আমার দৃঢ় বিশ্বাদ আছে ঘে, উনি তোমার সহিত 
আমার গমনে, কখনই নিষেধ করিবেন না; অধিকস্ত সে বিষয়ে 
তিনি আহ্নাদে স্বীরুতা হবেন; যেহেতু এখানে উ*হার রক্ষণা- 
বেক্ষণের নিমিত্ত লৌকের অভাব নাই। 

মনোরমা। মহাশয়, আপনি ঠিক্‌ কথাই বলিয়াছেন! আপ- 
নারা উভয়ে তথায় গমন করিলে, আমি অধিকতর চিত্ত শাস্তি বোধ 
করিতে পারি। যেহেতু আবশ্যক হইলে, আপনারা উভয়ে উভয়ের 
সহায়তা করিতে সমর্থ হইবেন । যেক্ষণে আমি শুনিয়াছি যে, আপনি 
কাধ্যভার গ্রহণ করিয়াছেন, তদ্দণ্ডেই এ বিষয়ে আমার শঙ্কার সঞ্চার 
হইয়াছে; অতএব অনুগ্রহ করিয়া আপনার বন্ধুকেও সঙ্গে লইয়া 
যাউন, অধিকস্ত নিদর্শন স্বন্নপ এই কয়েকটা সামস্রীও সঙ্গে রাখুন। 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । ৪৭: 


এই কথা বলিয়া মনোরম গ্রীবাদেশ হইতে মূল্যবান 
হীরার চিক ও স্ুবর্হীর খুলিয়! দিলেন। কিন্তু উভয়েই একমাত্র 
উষ্কীষই নিদর্শন পক্ষে যথেষ্ট হইবে উল্লেখ করিয়া, মনোরমাকে 
সেই দুই খানি অলঙ্কার প্রত্যর্পণ করিলেন। মনোরমা তাহার 
জিনিষ গৃহীত হইল না বলিয়া, কিঞ্চিৎ বিষপা হইলেন ; কিন্তু ক্ষণ- 
পরে তাহার সে ভাব অন্তহিত হইল। পরিশেষে মনোরমার পরি- 
চ্ধ্যায় বৃদ্ধাকে নিধুক্ত রাখিয়া! বনধদ্বয় নিদ্রা যাইবার অভিপ্রায়ে তথ! 
হইতে প্রস্থান করিলেন । 

পর দিবস প্রাতে নরেন্দ্রনাথ, ধরণীকাস্তের অনুসন্ধানে তাহার 
বাসাবাটার বহিদ্বারে উপনীত হইলে, তিনি প্রস্তুত ভাবে অপেক্ষা 
করিতেছেন, দেখিতে পাইলেন । ধরণীকান্ত তাহাকে একটু 
অপেক্ষা করিতে বলিয়া বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ ক্দিলেন এবং 
বিদায় গ্রহণ কারণ মনোরম! সমীপে গমন করিলেন । 

ভ্রাতা বহিদ্বীরে অপেক্ষা করিতেছেন, মনৌরমা পূর্বেই সে 
সদবাদ পাইয়া শঙ্কিত ছিলেন, এজন্ত যতীন্ত্রমোহন ও ধরণীকান্ত 
তাহার নিকট বিদায় গ্রহণের জন্য উপস্থিত হইলে, তাহাদের সহিত 
অধিক কথ] কহিলেন না। বন্ধুদ্ধ় তাহাকে আশ্বস্ত করিয়। কিয়ৎ- 
ক্ষণ তথায় অপেক্ষ। করিয়া গৃহ হইতে নিষকণন্ত হইলেন । 

নরেন্্রনাথ এতাবৎ কাল বাটার বহিদর্ধরে, অপেক্ষা করিতে- 
ছিলেন। অনতিবিলম্বে ধরণীকান্ত বিদেশগমনে প্রস্তুত হইয়! 
তাহার নিকট উপনীত হইলে, উভয়ে মধুপুরাভিমুখে যাত্রা করি- 
লেন। তাঁহারা নগরের প্রান্তভাগে উপস্থিত হুইয়া পথের বাম 
পার্থ এক নিকুঞ্জমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তথায় তাহাদিগের ভৃত্য- 
গণ দুইটা দ্রুতগামী সুসজ্জিত অশ্ব লইয়া তাঁহাদিগের আগমন 
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প্রতীক্ষায় ছিল; উভয়ে অস্বপূষ্ঠে আরোহণ করিয়া মধুপুর অভিমুখে 
অগ্রসর হইলেন। তৃত্যগণ প্রতৃদ্বয়ের আজ্ঞান্থুসারে পদত্রজে গমন 
করিল। কিন্তু নরেন্দনাথ বা তাহার নববন্ধু, উভয়ের কেহই সেই 
পথ জ্ঞাত ছিলেন না। 

এ দিকে হতীন্্রমোহন ছস্মবেশে একটা খর্বাকার অশ্বপৃষ্ঠে 
আরোহণপূর্বক ভাহাদিগের অনুগামী হইলেন। কিয়দ,র অগ্রসর 
হইয়া অকস্মাৎ ভাহার মনে উদয় হইল যে. নরেন্ত্রনাথ তাঁহার 
প্রতি সন্দিগ্ধ নয়নে দৃষ্টিপাত করিতেছেন । নিভৃত পার্বতীয় উপ- 
তাকা পথ দিয়া মধুপুরে গমন করিলে তীহীরা কেহ জানিতে 
পারিবেন না৷ এবং তঁহারও নিশ্চয়ই তথায় বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ 
হইবে অনুমান করিয়া, যতীন্দ্রমোহন বিভিন্ন পথাভিমুখে ধাবমান 
হইলেন। 


পপ 


সপ্তম পরিচ্ছেদ । 


বনধঘ্য় নগর হইতে নিষ্ধান্ত হইতে না হইতে, ব্রমণী সুলভ 
চাপল্যে মনোরমা বৃদ্ধর নিকট আপনার সমস্ত দুঃখকাহিনী 
উল্লেখ করিলেন । এক্ষণে বৃদ্ধা সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারিল যে, 
মধুপুর রাঁজকুমারের রসে ও উক্ত রমণীর গর্ভে তাহার ক্রোড়ন্থ 
রাজকুমার জন্মগ্রহণ করিয়াছে । কথায় কথায় মনোরম তাহার 
নিকট আরও প্রকাশ করিলেন যে, বন্ধু রাজকুমার সমীপেই 
গমন করিয়াছেন এবং তাহার ভ্রাতা কুমারের সহিত বিবাদ- 
বিসগ্ধাদে লিপ্ত হইবার নিমিত্ত তীহাদিগকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছেন। 

ৃদ্ধা সবিশেষ বিবরণ জ্ঞাত হইয়া যুবতীকে আমন্ন বিপদ্জাল 
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হইতে মুক্তি প্রদানের ছলনা করিয়া নানাবিধ কুপরামর্শ মুগ্ধ কগিতে 
চেষ্টা পাইল। মে আপনার স্বার্থসাধন উদ্দেশে রমশীকে বলিতে 
লাগিল, “আহা ! মা ঠীকুরাণি! আপনার কপালে এত দ্ঃখ ? 
সাক্ষাৎ মা লক্মী পরদারে ভিক্ষা মাগিয়! দিন যাপন করিবেন ! 
আপনি এখনও অঙ্গ হেলাইস়্া নিশ্চিন্ত মনে এখানে বসিয়া রহিয়া- 
ছেন? আপনি এককালে হৃদয়বিহীন, অথবা আপনার অন্তঃকরণ 
এরূপ নিস্তেজ যে, এককালে অকর্দণ্য হইয়া পড়িয়াছে; কিরূপ 
পরিণাম হইতেছে, তাহা একবারও ভাবিয়া! দেখিতেছেন না। 
আপনি কিরূপে নিশ্চয় করিলেন যে, আপন|র ভ্রাত। রাঁজকুমারের 
দেশে গমন করিয়াছেন! এ সকল কথা বিনুমাত্রও বিশ্বাস 
করিবেন না। স্থির জানিবেন বে, আপনার তাই, ওই বন্ধ 
দুইটীকে প্রতারণা করিয়া এই বাসা হইতে স্থানান্তরে লইয়া 
গিয়াছে, এক্ষণে সুবিধামত তিনি এই স্কানে উপস্থিত হইয়া 
আপনার প্রাণ বিনাশ করিতে পারেন; এখানে তীহার 
অভিসন্ধি সিদ্ধির পক্ষে হস্তারক হইবার আর কেহই 
নাই। ভাবিয়া দেখুন, আপনি আমাদিগের দ্বার কিন্ধপ 
তাবে রক্ষিতা হইতেছেন! যে ছুইটী চাকর আছে, তাহারা 
দাসাবৃত্তি করিতেই জানে, কোন গুরুতর ঘটনা ঘটলে তাহা-. 
দের ক্ষমতা কি? আমার সম্বন্ষে। এই পর্যন্ত বলিতে পারি 
যে, বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের আবার সাহায্য ! মা ঠাকুরাণীর ভ্রাতা এখানে 
আদিলে আমরা সকলে এককালে মারা পড়িব। নরেন্দ্র বাবুর 
শ্রীনগরে জন্মস্থান, তিনি কি না দুইজন বিদেশীর প্রতি বিশ্বাস 
করিয়া রাজকুমারের সহিত বিবাদ করিতে তাহাদের সাহাযা গ্রহণ 
করিলেন ! একথায় আমার তিলার্ঘও খিশ্বাস হয় না। আঃ গোঁড়া 
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কপাল, তা না হ'লে কি আর এমন দুর্গতি হয়? কোথা রাজার 
বৌ, রাজঘর্ণী হয়ে সখ স্বচ্ছন্দ দিন যাঁপন করবেন, না৷ বিদেশী 
অপরিচিত পুরুষ ছুটোর আশ্রয় নিয়ে কেঁদে কেঁদে দিন কাটাচ্ছেন । 
যান্ছোক মা! যদি তুমি আমার কথায় বিশ্বাস কর, তাহা হইলে 
যাহাতে তোমার প্রাণ রক্ষ! হয় এবং যাহাতে যুবরাজের সঙ্গে 
মিলিত হইতে পার, তদ্দিষয়ে চেষ্টা করি। 

বৃদ্ধার বাক্যে মনোরমা ভয়বিহ্বল হইয়! পড়িলেন। বৃদ্ধা মহিলার 
প্রাথসংশরের এরূপ কারণ দেখাইতে লাগিল যে, তাহীর প্রত্যেক 
কথাই মনোরমার মনে সতা বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল । 
মহিলা, নীরবে মৌনাবলন্বনে ভাবিতে লাগিলেন, ভুত এতঞ্ষণে 
ধরণীকান্ত ও বতীন্্র মোহন উভয়েই নিশ্বল হইয়াছেন। কথন বা 
তাহার মনে উদয় হইতে লাগিল, ভ্রাতা তাহার প্রাণ সংছার 
জন্য উন্মস্ত অসিহন্তে দ্বারদেশে আসিয়াছেন, অবিলম্বে সহোদরের 
তান্তে তাহাকে কালকবনে পতিত হইতে হইবে। এই রূপ 
নানাধিধ আশঙ্কায় তীহার মন সাঁতিশর উদ্িগ্ন ও অগ্থির হইল । 
উপস্থিত বিপদে উপায় কি, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়, তিনি 
প্রত্যুত্তর করিলেন, “ভদ্রে ! যাহাতে এই বিপদ হইতে পরিত্রাণ 
পাইতে পারি, দেই রূপ সদ্যুক্তি দিয়া আজিকার মত আমায় 
রক্ষা কর 

বৃদ্ধা । যাহাতে আপনার মগ্গল হইবে, আমি সেই রূপ 
পরংমর্শই দিতেছি। আমি পুর্বে এক পুরোহিতের গৃহে চাকুরী 
করিতাম, তাহার বাটা রাজকুমারের দেশ হইতে অধিক দূর নহে। 
তিনি অতি সং ও মহাপুরুষ , সেই পুণ্যবান্‌ ব্যক্তি আমাদিগের 
বাখ। কিছু প্রয়োজন হইবে, সমস্তই আয়োজন করিয়া দিবেন। 
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সেই বৃদ্ধ ব্রান্ষণ সকলের প্রতিই যথেষ্ট সছ্যবহার করেন; 
বিশেষতঃ আমাদের প্রতি তাহার যথেষ্ট কৃপা আছে। তাই বলি-_ 
চলুন, আমরা তাহার বাটীতে যাই) আপনার এবিষয়ে মতন্থিৰ 
হইলেই, আমি এমন একজন লোকের সন্ধান করিব যে, মেই 
বাক্তি আমাদিগকে সত্বর সেই ব্রাহ্মণগৃহে রাখিয়া অপিতে 
পারে। আর নবকুমারকে স্তন্তপান করাইবার জন্য যে ্রীলোকটাকে 
ধাত্রী কার্যে নিঘুক্ত করা হইয়াছে, তাহাকেও সঙ্গে লইয়! 
বাইতে হইবে; কারণ দে অঠি অনাথা, বিশেষত? বিশ্বস্ত 
স্ীলোক। তাহাকে আমর| সন্ধে লইয়া যে কোন স্থানে গমন 
করিলেও দে যাইতে অস্বীরুতা হইবে না। তবে আপনি এই 
দণ্ডেই যাইবার ভন্ত প্রস্তুত হউন; আর এক কথা, আপনি এখানে 
ঢুইজন অপরিচিত যুবকের আশ্রয়ে রহিয়াছেন, একথা জনসমাজে 
প্রকাশ হইলে, লঙ্জার আর পরিসীম! থাকিবে না, কিন্ত সেই বৃদ্ধ 
পুজাপাঁদ পুণ্যবান যাজকের আশ্রয়ে থাকিলে, আপনার চরিত্র 
মন্বন্ধে কেহ কোন কথাও কহিতে সাঁহদ করিবে না, অধিকন্ক 
কাহারও মনে দূধ্য ভাবের সঞ্চারও হইবে না। আপনি 
থে দুইটী বিদেশীয় মুবকের উপর নির্ভর করিয়াছেন, তাহাদিগের 
স্বভাব চির যে ভাল নহে, এ কথা আমি স্পষ্টই বলিতে পারি ; 
তাহারা আমোদ গ্রমোদ ও কৌতুকপ্রিয়। এখন আপনার মন 
ভাল নাই; তাই বলিয়! তাহারা আপনার প্রতি এরূপ ভক্তি- 
ভাব প্রকাশ করিতেছে বটে, কিন্তু আপনি সুস্থাবস্থার থাকিলে 
জানিতে পারিবেন ধে, এক মাত্র জগদীশ্বর ভিন্ন আপনাকে 
আর কেহই রক্ষা! করিতে পারিবে না। আপনাকে আমি 
সৃত্য কথাই বলিতেছি, যদ্দি আমার কথায় বৈরাগ্য ও বিরতি 
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ভাৰ প্রকাশ না পাইত, তাহা হইলে আমি তাহাদিগের হস্তে 
রমণীর অমূল্য নিধি সতীধর্ম রক্ষা করিতে পারিতাম না। 
আপনি স্মরণ রাখিবেন যে, কোন জিনি.ষ উজ্জলতা বিকাশ 
পাইলেই তাহা সোনার বলিয়া মনে না করেন। মানুষের মুখে 
এক, কিন্তু মনের মধ্যে অন্ত ভাব গুপ্ত থাকে । যাহা হউক, 
সৌভাগ্যক্রমে তাহাঁরা আমার সহিত ভাল রূপ ব্যব্ভার করে। 
আমিও ঠকিবার মেয়ে নহে !_-সাপের হাচি বেদে চেনে 
তাহাতে আমার তদ্রকুলে জন্ম, মান সন্ম রক্ষার জন্ত জীবন 
বিসজ্জন করিতেও প্রস্তুত, তথাচ কুকাজ করিব না। আপনি 
অনায়াসেই বুঝিতে পারেন যে, নিতান্ত দর্ষিপাঁকে পড়িয়া 
এখন অপরের গৃহে দামী হইয়া দিন কাঁটাইতে বাধ্য হইয়ছি। 
তবে আমার প্রভৃরিগের সম্বন্ধে কৌন রূপ অভিযোগ করিধার 
নাই; তাহারা উভয়েই নির্বোধ । কিন্তু শাহার| কুপ্তি হইলে 
আমাকে কিছু কষ্টভোগ করিতে হয়; ক্রোধাস্বিত অবস্থান 
উভয়েই কুদ্রদেবের মত উগ্র মুর্তি ধারণ করেন । 

এইরূপ কথাবার্তার সরলা মনোরমা সেই বৃদ্ধার পরাধর্শী- 
হুসারে কার্ধ্য করিতে সম্মত হইলেন। কুচক্রী বৃদ্ধা স্বর সময়ে 
তাহার উপর এতাদৃশ আধিপত্য বিস্তার করিল যে, বনধুছয় বাটা 
ভইতে যাইবার তিন চারি ঘণ্টার মধ্যেই রমণীর স্থানান্তরে যাইবার 
সমস্ত বন্দোবন্ত ঠিক হইয়া গেল; এক্ষণে সকল বিষয়েই মনোরম 
সেই চতুরার মতাবলধ্িনী। বৃদ্ধার দুরপ্ভিদদ্ধিতে মনোরমা, দুপ্ধপোষ্য 
শিশু ও ধাত্রীকে সঙ্গে. লইয়া একখানি শকটারোহণে যাজক গৃহা- 
ভিমুখে যাত্রা করিলেন, বাটার অন্যানা ভৃতাগণও এই সংবাদ 
কিছুমাত্র জানিতে পারিল না। বৃদ্ধা যে মনোরমাকে কেবল এরূপ 
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কুপরামর্শ দিয়াছিল, তাহা নহে; সম্প্রতি কিছু টাঁকা তাহ!র হস্তগত 
হগয়ায় দে অর্থ দ্বারাও তাহার কতক সাহাধ্য করিয়াছিল; 
মনোরমা পথের খরচ পত্রাদির জন্ত এক খানি মণিময় অলঙ্ক'র 
তাহার হস্তে অর্পণ করিতে উদ্যত হইলে, সে তাহা গ্রহণ 
করে নাই। 

মনোরমা ধরণীকান্তের মুখে শুনিয়াছিলেন যে, তিনি তীহার 
ভ্রাতার সহিত পার্ধতীয় পথে না যাইয়। নিয় পথ দিয়া মধু- 
পুরে যাঁতা করিবেন, এজন্য তিনি উচ্চ-ভূমি দিয়া গাড়ী চালাইতে 
অভিপ্রায় জানাইলেন যেহেতু এরূপ করিলে আর কোন নূন 
বিপদের সন্তাবন। হইবে না। আর তিনি শকট-বাহককে ধীনে 
ধীরে গাড়ী চালাইবার আদেশ দ্রিলেন; কেন না ত্রুতবেণে 
কিছক্গণ বাইলে অচির নিষ্কান্ত ভ্রাতা ও বন্ুদয়ের সহিত 
পধিমধো  তীহাদিগের সাক্ষাৎ হইতে পারে। শকটবাহকও 
আদেশ মত কাঁধ্য করিল, যেহেতু বিলম্বের কারণ ক্ষতিপূরণের 
বন্দোবস্ত পুর্ধেই হইয়াছিল । 
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ধ্রনীকান্ত ও নরেন্দুনাথ বাইতে যাইতে পথিমধ্যে সংবাদ 
পাইলেন যে, রাজকুমার বীরেন্দ্র সিংহ এখনও দেশে প্রতযা- 
গমন করেন নাই। তাহারা আর অধিক দূর অগ্রবন্তী ন' 
হইয়া! পার্বতীয় পথ দিয়া গ্রত্যাগমন কালে, রাজকুমারের সহিত 


৫৪ লালকুঠি। 


সাক্ষাৎ ভইতে পারে ভাবিয়া গন্তব্য পথে চলিলেন। কিয়ৎ- 
দূর অগ্রসর হইয়াছেন, এমন সংয়ে অদূরে এক দল সৈনিক 
পুরুষ তীহাদিগের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে, দৃষ্টিগোচর হইল। 
ধরণীকান্ত তদ্দপ্ডে নরেন্্র নাথকে কিঞ্চিৎ অন্তরালে যাইতে 
বলিলেন, যেহেতু অকম্মাং প্রকৃতই রাজকুমার সেনাদল সহ 
যদি তীহাদিগের সম্ম্খীন হ'ন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তীহ'র 
সহিত তিনি সন্তাষণাদি করিবেন। ধরণীকান্তের কথামত 
নরেন্রনাথ কিঞ্চিৎ দ্রবন্তী স্থানে যায়! অপেক্ষা করিতে লাগি- 
লেন; তিনি নয়নের অন্তরাল হইলে, ধরণীকান্ত আপনার 
উ্ভীষের বন্ধনটী মোচন করিয়া, রাজকুমারের অপেক্ষায় রহি- 
লেন। ইতিমধো ধরণীকান্থ রাজকুমারের আগমন প্রতীক্ষার অশ্ব 
হইতে অবতীর্ণ হইয়া দাড়াইদা রহিলেন। অশ্বারোছিগণ সনুীন 
বিদেশি পুরুষের সদর কপ ও তেজনী মৃখি এবং অসাধারণ 
বেশ ভূষা দর্শনে, অপিকন্ত তাহার শিস্্াণের অপূর্ব কান্তি 
অবলোকন করিয়া, সকলেই অনিমেষ নয়নে তীহার গ্রতি দৃষ্টিপাত 
করিতে লাগিল; বিশেষতঃ এই সকল অশ্বারোহীদিগের 
অধিনায়ক রাজকুমার তাহাকে যেই নির্জন স্থানে পার্ধতা পথে 
দেখিয়া এবং কোথায় যেন দেখিয়া থাকিব, অথচ স্থির করিতে না 
পারিয়া বিষম বিচলিত হইলেন; কিন্তু সেই উষ্টীষ দর্শন মাত্রেই 
বুঝিতে পারিলেন, নরেন্দ্রনাথের সহিত ঘুদ্ধকালে বাহার হস্তে তাহার 
ভীবন রক্ষা হইয়াছিল, ইনিই সেই ধরণীকান্ত। তখন তিনি অব- 
লন্বে তাঁহার সন্খীন হইয়া সাদরে অভিদাঁদন পৃর্নক বলিলেন, 
“মহাশয়, আপনাকে ধরণী বাবু বলিয়া আহ্বান করিলে কি 
আমকে অপ্রতিভ হইতে হইবে? আপনার তেজন্বী মূর্ভি ও 
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মন্তকস্থ উষ্ঠীষের জেোতিতে আপনি গ্রকৃত ধরপীবাকু বনিয়াই 
নিণীত হইতেছেন !” 

ধরণীকান্ত। মহাশয়! আমিই ধরণীকান্ত, লোকের নিকট 
নাম গোপন রাখিবার ইচ্ছা নাই; কিন্তু আপনি কোন্‌ বংশ 
উজ্জ্বল করিয়াছেন, সবিশেষ পরিচয় দানে চিরবাধিত করুন) 
মহোদরের কুল, শীল জ্ঞাত হইয়া কৌতুহল নিবৃত্তি করি। 

রাজকুমার । মহাঁশয়! আমি সবিশেষ জ্ঞাত আছি ষে, 
আপনার কোন কার্য্যে কিছু মাত্র অশি্ভাবের সন্তাবনা নাই। 
এক্ষণে আপন সমীপে মংক্ষেপে নিবেদন এই যে, আমি মধুপুরের 
রাজকুমার এনং আজীবন আপনার সহকারী হইতে অঙ্গীকৃত 
আছি ; যেহেতু আজ করেক দিবস মাত্র গত হইয়াছে, আপনার 
হস্তেই আমার জীবন রক্ষা হইয়াছে । * 

রাজকুমারের কথ। সপ্পূর্ণ হইতে না হইতে ধরণীকাস্ত 
তীহার পদচুষ্ন উদ্দেশে মন্ুবীন হইলেন; এদিকে রাজকুমার 
পৃর্বেই অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। অনন্তর উভয়ে 
পরম্পর বাহুপাশে প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ হইলেন। 

নরেন্্রনাথ দূর হইতে উভয়ের এইব্লপ সম্মিলন দর্শনে, মনে 
মনে ভাবিতে লাগিলেন বে, কার্য্য শিষ্টভাবে সাধিত না হইয়া 
বুঝি বিবাদে পরিণত হইল! তদ্দণ্ডে তিনি তাহাদিগের অভিমুখে 
অশ্ব চালাইলেন ; কিন্তু সন্নিকটস্থ হইয়া রাজকুমার ও ধরণীকান্তকে 
পরম্পর অভাবনীয় সখ্যতাবন্ধনে ও আদর আলিঙ্গনে প্রবৃত্ত 
দেখিয়। অশ্বের দ্রুত গতি রোধ করিলেন। এমন সময়ে ঘটনাক্রমে 
নরেন্দ্রনাথ ধরণীকান্তের পশ্চাত্ভাগে উপস্থিত হওয়ার,রাজকুমারের 
নয়নগথে পতিত হইবা মীত্রই, তিনি তাহাকে চি্রিতে 
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পারিলেন, দর্শন মাত্র তাহার মন সাতিশয় উতকঠিত 
হইয়া উঠিল, তখনও রাজকুমার ধরণীকান্তের হস্ত ধারণ 
করিয়াছিলেন । অনন্তর বীরেন্্রসিংহ তাহাঁকে জিজ্ঞাস! করিলেন ষে 
তথায় যে নরেন্ত্রনাথের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তিনি 
কি তীহার সঙ্গে আদিয়াছেন? ধরণীকান্ত প্রত্যুত্তর করিলেন, 
“আম্থন। আমরা এ স্থান হইতে কিঞ্চিৎ অন্তরালে বাই , পরে 
মহোদর সমীপে এক অপূর্বকাহিনী প্রকাশ করিব” রাঁজ- 
কুমার তান্থুসারে সেই স্থান হইতে কিঞ্চিৎ দুরে গমন করিলে 
ধরণীকান্ত বলিলেন, “মহাশয়, এক্ষণে আপনার নিকট নিবেদন 
এই বে, ওই যে নরেন্্র বাবু অদূরে দীড়াইয়। রহিয়াছেন, 
তাঁহার আপনার বিরুদ্ধে কোন কিছু অভিযোগ করিবার আ্ছে। 
তাহার আবেদন এই যে, মহাশয় ভীহার মাসীর বাটা হইতে 
তাহার সহোদরাকে প্রবঞ্চন পূর্বক স্থানান্তরে লইয়। গিয়াছেন ; 
এইজন্য তাহার কুলে কলক্ষপাত হইয়াছে। অতএব এক্ষণে 
তিনি আপনার নিকট জান্তে ইচ্ছা করেন যে, এই অপ- 
বাদ সম্বন্ধে আপনার বক্তব্য কি গুনিয়া, তিনি ইহার যথাযথ 
গরতিবিধানে সচেষ্ট হইবেন। তিনি এ বিষয়ে আমাকে সহী- 
র়তা করিতে এবং যাহাতে উভয় পক্ষের বিবাদ ও মনোমানিন্ঠ 
মিটিয়া যায, তজ্জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়াছেন; আমিও 
তাহার কথায় স্বীকৃত হইয়াছি। তিনি আমার নিকট এই 
সকল কথার উল্লেখ মাত্রই বুঝিতে পারিয়াছি, যে মহোদয় 
আমাকে এই মণি মাণিক্য খচিত শিরম্্াণটা উপহার প্রদান 
করিয়াছেন, তিনিই উক্ত অপরাধে অপরাধী এবং সেই মুহূর্তেই 
জানিতে পারিয়াছি বে আমি ভিন্ন উভয়ের মনোমালিন্য বিদুরিত 
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করিতে কেহই সমর্থ হষ্টবে না, তক্গন্ত ইচ্ছাপূর্বক এই কার্যো 
হস্তক্ষেপ করিয়াছি। এক্ষণে এইমাত্র শিবেদন যে, মহাশয় কি 
এই অমস্ত ব্যাপারে প্রকৃতই লিপ্ত আছেন? না, নরেন্্র বাবু 
যাহা কিছু বলিয়াছেন, তাহ! অমূলক ?” 

রাজকুমার। বন্ধু! এই সমস্ত ঘটনা এতদূর সত্য যে, 
আমার কিঞ্চিন্মাত্র গোপন করিবার ক্ষমতা নাই | কিন্তু আমি 
সেই মহিলার সহিত কোন প্রকার চাতুরী করি নাই 
এবং তাহাকে স্থানান্তরেও লইয়! যাঁয় নাই; অথচ লোক মুখে 
শ্রণ করিয়াছি যে, যে বাটাতে তিনি পূর্বে অবস্থান করিতেন, 
এক্ষণে তিনি আর তথায় নাই। আমি তাহার সহিত কিছুমাত্র বঞ্চনা 
করি নাই, যেহেতু সেই রমপীকে ভাধ্যাতাবে গ্রহণ করিয়া- 
ছিলাম এবং তীহাকে স্থানান্তরিতও করি নাই, *এবং এক্ষণে 
তীহার কিরূপ অবস্থা ঘটয়াছে, তাহাও কিছু মাত্র অবগত নহি। 
যদিও আমাদিগের বিবাহ উংসব সাধারণ সমক্ষে সম্পাদিত হয় 
নাঈ, যেহেতু তৎকাঁলে মাতাঠাকুরাণী রুগ্শয্যায় শায়িতা, অবিলম্বে 
ইহসংসার পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন আশঙ্কা, এরূপ সময 
বিবাঁহোৎসব পুত্রের পক্ষে কদাচ কর্তব্য নহে, সুতরাং বে সময়ে এ 
কার্ষো যথোচিত আয়োজনে বিরত ছিলাম। মাতার একান্ত বাঁসনা 
ছিল যে, মালয় রাঁজকুমারীর সহিত আমার বিবাহ হয়। 
এতত্যতীত যথারীতি বিবাহোতসব সম্বন্ধে কয়েকটা বাধা ছিল, 
সে সকল বিষয় এন্থুলে উল্লেখের আর আবশ্যক নাই। আরও 
দুর্ঘটনা দেখুন,_-যে রজনীতে আপনি আমার সাহায্যের 
জন্ত উপস্থিত হইয়াছিলেন, আমি সেই রাত্তিতেই মনোরমাকে 
রাজধানীতে লইয়া! যাইতে উদ্বোগী হইয়াছিলাম, কারণ তিনি 
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তংকালে পূর্ণগর্ভা এবং ইঈশ্বরের অনুগ্রহে আমাদিগের প্রণয় 
মিলনের পরিণাম স্বরূপ একটা রত্ব লাভের আশা! করিয়াছিলাম। 
কিন্তু নরেন্্রবাবুর সহিত আমার সাক্ষাৎ হওয়ায়, পরম্পর 
বিরোধ ঘটিবার সম্ভাবনায় অথবা আমার বিলম্ব দর্শনে শঙ্কিত 
হইয়া তিনি বাটা হইতে কোথায় চলিয়া গিয়াছেন, তাহার কিছুমাত্র 
বিদিত নহি। আমি দাসীর মুখে শুনিয়াছি যে, আমার তথায় 
আগমনের অনতিপূর্বে মনোরমা গৃহ পরিত্যাগ পূর্বক কোথায় 
চলিয়া গিয়াছেন। কথায় কথায় সেই দাঁপী আমার নিকট 
ইহাও উল্লেখ করিয়াছে যে, অভাগিনী গৃহ পরিত্যাগের কয়েক 
ঘণ্টা পূর্বে এক অলৌকিক রূপলাবণ্যসম্পন্ন পুত্র সন্তান 
€নব করিয়াছিলেন এবং সেই সহচরীই, ভর্রীর আদেশানুসারে 
আমার রামদাস নামক একজন ভূতোর হস্তে সেই সগ্ভজাত 
কুমারটা অর্পণ করিয়া আসিয়াছিল। রামদাঁস এক্ষণেও আমার 
সহিত রহিয়াছে, কিন্তু সেই মহিলা ও সন্তান সম্বন্ধে আমরা 
কিছুমাত্র জ্ঞাত নহি; গত দিবস আমি তথায় তাহাদিগের 
সবিশেষ অনুসন্ধানে অতিবাহিত করিয়াছি, কিন্ত কোথাও ক্ছ 
মাত্র সন্ধান হয় নাই। 

রাজকুমারের কথা শেষ হইতে না হইতে ধরণীকান্ত তীহার 
কথায় বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন “রাজকুমার! এই দণ্ডে 
যদি সেই মনোরম ও সগ্ভজাত শিশু সন্তানটা আপন সমীপে 
আনাইয়। দিই, তাহা হইলে উক্ত রমণীকে ভার্ধ্যাভাবে গ্রহণ 
ও শিশুকে পুত্র বলিয়া ক্রোড়ে ধারণ করিতে আপনার কিছু 
মাত্র আপত্তি আছে কি না?” 

রাঁজকুমার। নিশ্চয়ই না! বিবাহিত। প্রেমমরী সতী সাধ্বী 
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ভার্ধ্যাকে সর্ববসমক্ষে গ্রহণ করিতে কাহার সন্কোচ হইতে পারে? 
রাজকুলে গন্ধর্ব বিবাহ চিরকালই চলিয়া আসিতেছে। যাহাতে 
ংশগৌরব বাঁ আত্মগৌরবে জলাঞ্জলি দিতে হয়, এমন কোন 
কার্য আমি করি নাই। 

যদিও আমার উচ্চবশে জন্ম বলিয়া গৌরব করিয়া থ।কি, 
তথাপি তীহার বংশ আমার নিকট অধিকতর সম্মানী; বিশেষতঃ 
শরীনগরস্থ বায়বংশের গৌরব ও স্থখ্যাতি সকলেরই মুখে শুনিতে 
গাওয়া যায়। এক্ষণে আপনার নিকট এই মাত্র প্রার্থনা 
করিতেছি যে, একবার মাত্র সেই আকুলিতা প্রিযতমার সহিত 
আমার সাক্ষাৎ করাইয়া! দ্িন। আমি তাঁহার আনর্শনে বে 
কতদূর কাতর ভাবে, জীবন্ত প্রায় দিন যাপন, করিতেছি, 
তাহা একমাত্র অন্তর্্যামী জগদীশ্বরই জানেন! মাতা জীবিতাই 
থাকুন বাঁ কালগ্রাসেই পতিতা হউন, অমি সকলের কথা 
উপেক্ষা করিয়া সর্ধ সমক্ষে সেই সরলা কুমারীকে 
অন্তাপুরে রাখিয়া চরিতার্থতা লাভ করিব। সসাগরা পৃথিবীর 
সমস্ত লোক জানুক যে, আমি অপরাধী নহি, চাতুরী করি 
নাই_-অবিশ্বাসের কার্যাও করি নাই) প্রণয়ের বশবর্তী হইয়া 
গোপনে যে কার্য সম্পন্ন করিয়াছি, আজ তাহা সর্ধসমক্ষে প্রকাশ 
করিতেও কিছুমাত্র সম্চিত হইব না! 

ধরণীকান্ত। এক্ষণে, আপনি যে সকল কথ| আমার নিকট 
উল্লেখ করিলেন, তাহা আপনার শ্যালককে জানাইতে ইচ্ছা 


করি। 
রাজকুমারের কথায় ধরণীকান্ত ইঙ্গিতে কোপজলিত নরেন 


নাথকে আহ্বান করিলেন। নরেন্রনাথ সন্বেতান্থারে যথীয় ঝজ- 
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কুমার ও ধর্ণীকান্ত দীড়াইয়া কথাবার্ডা কহিতেছিলেন, অবিলম্বে 
সেই স্থানে উপনীত হইয়া, অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়৷ ধরণী- 
কান্তের পার্থে দণ্ডায়মান হইলেন। রাজকুমার সম্বন্ধে কথাবার্তা 
তাহার এখনও শুভস্থচক বলিয়! বিশ্বীম হয় নাই, তক্জন্য তিনি কথ- 
ঞ্িৎ বিষপ্ন ভাবাপন্ন ছিলেন; কিন্তু তদ্দণ্ডে বীরেন্্সিংহ বাহুছন 
প্রসারিত করিয়া বিশেষ যত্রসহকারে তাহাকে স্নেহ আলিঙ্গনে আবদ্ধ 
করিলেন। নরেন্দ্রনাথ রাজকুমারের এতাদুশ সাদরসন্ভাষণ ও 
অভ্র্থনা দর্শনে, কিংকর্তবাবিমূঢ় হইয়া ্ষণকাল বিশ্মিত ও হত- 
বুদ্ধি হইয়া রহিলেন। তীহার মুখ হইতে বাক্য নিঃসৃত হইবার 
পৃর্ধেই ধরণীকাস্ত বলিলেন, “নরেন্দ্র বাবু! আপনার সহোদরাকে 
গৃহে লইয়া যাইবার জনা রাজকুমার অধীর হইয়াছেন; উনি 
ত্াহাকেই যোগ্যপাত্রী বিবেচনায় মনে মনে আত্ম-মমর্পণ ও 
গান্ধব্ব বিধানে বিবাহ করিয়াছেন। এক্ষণে সর্মদমক্ষে অঙ্গীকার- 
পালনে বন্ধন হইয়া আপনার ভগিনীকে একমাত্র সহধর্দিণী 
বলিয়া স্বীকার করিতে মমুংস্থক; এ বিষয়ে আপনার অভিপ্রায় 
কি? উনি ইহাঁও প্রকাশ করিয়াছেন যে, কয়েক দিবস 
গত হইল, আঁপনার মদীর থাটী হইতে মনোরমাকে 
স্থানান্তরিত করিয়া স্বদেশে লইয়া যাইবার চেষ্টায় ছিলেন। 
মধুপুরে লইয়া গিয়৷ আত্মীয় বন্ধুবর্গের সমক্ষে উৎসবকার্ধ্য 
সমাধা করিবেন, ইহাও উহার একাস্ত অভিলাষ ছিল, কিন্ত 
কতকগুলি যুক্তি-দগ্গত প্রতিবন্ধক থাকায়, উনি তখন :উদ্দেশ্য 
সাধনে সমর্থ হন নাই; আমি সমস্ত বৃত্তান্ত পূর্কেই রাজ- 
কুমারের নিকট অবগত হইয়াছি। বীরেন্তরসিংহ এ বিষয় লইয়া 
আপনার সহিত বিপক্ষতাঁচরণে লিপ্ত হইয়াছিলেন বপিয়া, সাতিশয় 
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ছাখ প্রকাশ করিয়াছেন” সকলেই মেই অভাবনীয় 
বিপদ্পাতের অভাবনীয় কাহিনীর আলোচনা করিতে 
লাগিলেন। শুধু ভ্রান্তি বশে 'ন্ুখের সংপারে অশান্তি 
বিদ্বেষের বীজ কিরূপ স্করিত, পল্পবিত হইয়া বিভ্রাট 
বাধাইয়াছে, কিরূপে নিমিষের ভুলে সংসারের সার সুখ অতল 
সাগরে ডুবিতে বমিয়াছে, তাহারই বিশেষ বিবরণ বীরেন্্র পিংহ 
একে একে বলিতে লাগিলেন । “পতিগ্রাণা মনোরমার উদ্দেশ 
নাই--পুক্র জন্মিল, তাহার মুখ দেখিতে পাইলেন না। হরিষে 
বিষাদ! ধরণীকান্ত তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, ব্যাপার 
বুঝিয়াছি। আমার বোধ হইতেছে, লোক-লাঞ্ছন! ভয়ে, মনোরমার 
পরিচারিকা সেই সন্তজাত শিশু উহারই জনৈক ভূতের হস্তে 
প্রদান করিয়া আসে। পরে, ভ্রাতা তীহার গুপ্ত প্রণয়ের 
বিবরণ সম্যক অবগত হইয়াছেন বুঝিতে পারিয়া এবং 
রাজকুমার তাঁহার অপেক্ষায় পথিমধ্যে দীড়াইয়া আছেন 
স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া, সেই মহিলা লোকাঁপবাদে-ভয়ে গৃহ 
পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে এইবপ প্রতীয়মান 
হইতেছে যে, উক্ত পরিচারিক| রাজকুমারের ভূত্যের হান্তে সেই 
শিশু সম্তানটী প্রদান না৷ করিয়া, অপর কোন লোকের হস্তে 
অর্পণ করিয়াছেন; এজন্য মনোরম! ও দেই ছুগ্ধপোষ্য শিশুটী 
এক্ষণে কোথায়, তাহার কিছুই স্থিকনত! নাই নরেন্দধাবু! 
বিবেচনা করিয়া দেখুন, এক্ষণে সেই 'নির্ধিষ্টা যলোরমা! ও 
ছর্ভাগা ছৃষ্ধপোষ্য বাকের সন্ধান ব্যতিয়েকে আমাদিগের আর 
কি অত্যাধন্ঠক কাঁধ্য থাকিতে পারে?” নরেন্রনাথ এই কথ! 
শুনির্মী বাঁজকুমীরের পদ-ধায়ণ পূর্বক ক্ষম! প্রার্থনা করিজ্রত 
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লাগিলেন। কিন্তু তন্দণেই রাজকুমার তাহাকে উঠাইয়৷ লইয়! 
পরম্পর দৃঢ় আলিঙ্গনে বন্ধ হইলেন। উভয়েরই নয়নে অশ্রধারা, 
হৃদয়ে দ্রারুণ আবেগ, মুখে কাতরতার ছবি। অন্ুচরবর্গ রাজ- 
কুমার ও নরেন্্রনাথের চিত্ত-বিনোদনে চেষ্টা করিতে লাগিল। 

এমন সময়ে অদূরপথে যতীন্ত্রমোহন অশ্বারোহণে তাহাদিগের 
অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন ) অস্তরাল হইতে ধরণীকান্তের প্রতি 
লক্ষা হওয়ায়, তাহার হৃদয় আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইল। নরেন 
নাথ বন্ধুর পশ্চাৎ ভাগে উপস্থিত আছেন, তাহাও জানিতে 
পারিলেন ; কিন্তু অপরিচিত জনৈক সন্ত্রস্ত পুরুষ ধরণীকান্তের 
সহিত কথা বার্তী কহিতেছেন দেখিয়া, মন্দিপ্ধচিত্তে তিনি 
অশ্থের গতি রোধ করিলেন । যুবরাজের সহিত যতীন্দ্রমোহনের 
আদৌ দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই। 

এ দিকে ধরণীকান্ত বন্ধুর বিশ্মিত ভাব বুঝিয়া তাহাকে পুনঃ 
পুনঃ আহ্বান করিয়া তাহার চিত্তচাঞ্চলা দূর করিলেন। 
বতীন্ত্রমোহন অর্ীরোহণে কয়েকপদ অগ্রসর হইলে, তথায় সকলে 
দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন দেখিয়া, তিনিও অশ্ব হইতে নামিয়া 
তাহাদিগের সম্মুখীন হইবামাত্র রাজকুমার সাদর সম্ভাষণে 
তাহাকে আপ্যাগ্লিত করিলেন । ধরণীকাস্ত নরেন্্রনাথের সহিত গৃহ 
পরিত্যাগ অবধি তৎকালি পধ্যন্ত যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, আদ্যোপান্ত 
সমস্ত বিবরণ প্রিয় রন্ধুকে জ্ঞাপন করিলেন । 

যতীন্ত্রমোহন আদ্যোপান্ত সকল সমাচার বিশেষ অবগত হইয়! 
প্রীতিপ্রফুল্লচিত্ে প্রিয় বন্ধুকে বলিতে লাগিলেন, “প্রিয় ধরণীকাস্ত ! 
তুমি থে ব্রতে ব্রতী হইয়া এখানে আসিয়াছ, তাহা সাঙ্গ করিতে 
এখনও .কেন উপেক্ষা করিতেছে? মনোরম! ও নবকুমারের 
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সন্ধান দিপা এই মহীয়াদের আননবর্দম ও পুরস্কার 
গ্রহণ কর |” 

ধরণীকাস্ত । তুমি ভাই যদি এখানে উপস্থিত না হইতে, 
তাহা হইলে সমস্ত পারিতোধিকই আমার হইত! এক্ষণে বন্ধু, 
লভ্যাংশের আদীয় ভার তোমার উপর | আমরা উভয়ে বখন 
সমান অংশী, তখন আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, ইহারা 
প্রচুল্ন মনে সমস্ত পুরস্কার তোমাকেই দিবেন । 

রাজকুমার ও নরেন্্নাথ এক মনে পারিতোধিকের কথ! 
গুনিয়া ছু্ধপোষ্য শিশুর সহিত মনোরমার সংবাদ জ্ঞাত 
হইবার জন্য একাস্ত কৌতুহলাক্রান্ত হইলেন । 

বতীন্্রমোহন | তার আর কি? যদি নিতান্তই পারিতো- 
ধিক লাভে বঞ্চিত হই, তথাচ আমি এই মিলনান্ত নাটকের 
পাত্রবিশেষ বলিয়া পরিগণিত হইতে ইচ্ছা করি; কেন না 
আমাদেরই গৃহে মনোরম ও শিশু সস্তানটা রহিয়াছে । 

এই কথা বলিয়া যতীন্দ্রমোহন ব্যগ্রতা সহকারে নবেন্্ 
ও বীরেন্্র সমীপে আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনার উল্লেখ করিলেন । 
এই সংবাদে বীরেন্ত্র এরূপ হর্ষ প্রকাশ করিলেন যে, তিনি 
উভয় বন্ধুকেই প্রগাঁচ স্নেহের সহিত আলিঙ্গন না করিয়া ক্ষান্ত 
হুইতে পারিলেন না । নরেন্ত্রের হৃদয়ও আশী আগ্রহে আকু- 
লিত ও আনন্দিত হইয়াছিল । রাজকুমার, বহুমূল্য রত্ধাদি যাহা 
কিছু তাহার ধন সম্পত্তি আছে, তৎলমুধয় পারিতোষিক স্বরূপ 
অর্পণ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া, যতীত্রমোহনের বাহু যুগলোগরি 
মন্তক স্থাপন করিলেন । এদিকে নরেজ্রও বিষয় সম্পত্তি 
যাহা কিছু তাহার আপনার বলিবার আছে, সমস্ত প্রদানে 
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অঙ্গীকৃত হইয়া! ধরণীকান্তের কর-যুগল সন্গেছে বক্ষস্থলে লই- 
লেন। এই ঘটনার কিছুক্ষণ পরে যে স্ত্রীলোকটা ধরণীকাস্তের 
হস্তে সেই সদ্যজাত শিশুটী সমর্পণ করিয়া আসিয়াছিল, 
তাহাকে আহ্বান কর! হইল | মেনকা প্রভু নরেন্্নাথকে তথায় 
সমাগত দেখিয়া ভয়বিকলচিত্তে :কম্পিত কলেবরে উপস্থিত 
হইল । সেই সন্তানটা উপস্থিত লোকদিগের কাহারও হস্তে 
দিয়া আসিয়াছে কি না, ধিজ্ঞাসা করা হইলে, সে প্রত্যুত্তর 
করিল, “না, ইহাদের মধ্যে কাহাকেও সেই ব্যক্তি বলিয়। 
বোধ হইতেছে না।৮ পুনর্ধার তাহাকে প্রশ্ন করা হইল, 
প্রামদাদের হাতেই ঠিক দেওয়া হইয়াছে ?” স্ত্রীলোকটা 
প্রত্যুত্তর করিল, “হা, তাহার গলার স্বর অন্ুুলারে, তাহারই 
হস্তে দিয়া' আসিয়াছি।» 

ধর্ণীকান্ত। এ স্ত্রীলোকটা যাহা যাহী বলিতেছে, সমস্তই 
সত্য ! রামদাস ভাবিয়! তুমি আমার হাতে দেই শিশুটী দিয়া- 
ছিলে; আর বালকটীকে নিরাপদ স্থানে রাখিবার কথ! আমাকে 
বলিয়। তুমি তথা হইতে চলিয়া গেলে । ও 

এই কথা শুনিয়া স্ত্রীলোকটা রোদন করিতে করিতে বলিল, 
“আজ্ঞে হা, আনি এইরূপই করিয়াছি” এমন সময়ে রাঁজ- 
কুমার পরমাগ্রহে বলিয়! উঠিলেন, “আর আমাদের বিলাপের 
প্রয়োজন কি? আমি এক্ষণে আর রাজধানী ষাইৰ না, 
সমস্ত কাজ শেষ করিয়৷ মধুপুরে ফিরিয়া আমিব। যতক্ষণ ন! 
মনোরমার সাক্ষাৎ হইতেছে, ততক্ষণ এই মুখ কল্পনা আমার 
পক্ষে ছায়ার মত বোধ হইতেছে 1” 
বীরেন দিংহের কথামত মকলেই শ্রীনগরাভিমুখে যাত্রা 
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করিলেন | বর্বাগ্রে মনোরমাকে এই শুভসম্বাদ প্রদান ও 
তাহাকে বেশভৃষায় সুশোভিত করিবার অতি প্রায়ে কুমার তথায় 
পৌছিবার পূর্বেই হতীন্রমোহন অগ্রগামী হইলেন । অকস্মাৎ 
ভ্রাতা ও রাজকুমারের তৎদমীপে আগমন সংবাদে হয়ত ভয় 
বিহ্বল! রমণীর মুচ্ছণ হইতে পারে ভাবিয়া! তিনি সর্বাগ্রেই 
অগ্রসর হইয়াছিলেন। 
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থে গৃহে দৃপ্ধপোধ্য বালক ও বুদ্ধা সহচরী সহ মনো রমা, রূপের 
ডালি ছড়াইয়া কথোপকথনে স্বখ-নাগরে নিমগ্ন ছিলেন, এক্ষণে 
সে গৃহটা অন্ধকারে পূর্ণ, আলোক নিবিয়াছে! সে রূপসী কোথায় 
চলিয়া গ্রিগাছেন, গৃহের অভ্যন্তরে জিনিষ পত্র যথায় যেভাবে 
সজ্জিত ছিল, এখনও ঠিক সেই অবস্থায় রহিয়াছে । যতীন্্- 
মোহন দ্রতপদে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু তাহার 
অভিলাষ পূর্ণ হইল না৷ ! মনোৌরমাও দুগ্ধপোষা শিশুকে তথায় 
দেখিতে পাইবেন, আশা করিয়া আসিয়া এরূপ নীরাশ হও- 
যায় তিনি উৎকঠিত চিত্তে ভৃত্যদিগের নিকট তাঁহ।দিগের 
সংবাদ লইতে লাগিলেন । কিন্ত প্রত্যান্তরে ভূত্গণের মুখে 
অবগত হইলেন যে, তাঁহীরা তৎ সম্বন্ধে কিছুমাত্র অবগত নহে। 
অভিনব বিপদ্পাতে তীহার মন এককালে বিষাদ-সাগরে নিমগ্ন 
হইল; জগৎ সংসার তাহার পক্গে শূন্য বলিয়া! বোধ হইতে লাগিল 
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তিনি মনে মনে বড় আশা করিয়া আসিয়াছিলেন, এক্ষণে সে 
আশা ব্যর্থ হইল। পরক্ষণে সেই বৃদ্ধারও কোন সংবাঁদ ন! পাইয়! 
তিনি মনে মনে অনুমান করিলেন যে, ছুষ্টপ্রকৃতি বৃদ্ধার কুমন্্রণা- 
তেই দগ্ধপোষ্য শিশুসহ মনোরম! এবাটা হইতে স্থানান্তরে গিয়া- 
ছেন। তিনি মনে মনে যতই এই কথার আন্দোলন করিতে 
লাগিলেন, উত্তরোত্তর ততই তাহার মনে ইহাই দৃঢ় বিশ্বান 
হইল। অধিকন্তু ভূত্যগণের মুখে তিনি অবগত হইলেন 
যে, যে দিবদ এ ভদ্র মহিলা বাটা হইতে চলিয়া! 
গিয়াছেন, নেই দিনেই বুদ্ধ! বাটী হইতে অদশ্ত হইয়াছে; 
আর তাহার! তাহাকে দেখিতে পাম্প নাই | এই অভাবনীয় 
ঘটনা শ্রবণে যতীন্ত্রমোহন এককালে হতবদ্ধি হইয়া পড়িলেন। 
এক্ষণে তিনি ভাবিতে লাগিলেন, অবশ্তই বীরেক্রসিংহ এ 
সংবাদে বিশেষ অনন্তষ্ট হইবেন) এজন্য আমাঁদিগের প্রতি 
তিনি মিথাবাদী ও অহঙ্কারী বলিয়া দোষারোপ করিবেন । যতীন্্র- 
মোহন এইরূপ বিষাদ চিন্তার নিমগ্ধ আছেন, এমন সময়ে 
রাজকুমার নরেত্রনাথের সহিত তথায় উপস্থিত হইলেন । সকলে 
গৃছে এরবেশ করিয়া যতীক্রমোহনকে হস্তে মস্তক রাখিয়! মলিন 
বদনে বদিয়া থাকিতে, দেখিতে পাইলেন । ধরনীকান্ত বন্ধুর 
এরূপ ম্নান ভাব দেখিয়া কাতর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“ভাই যতীন! কি হইয়াছে! কেন তুমি এরূপ বিষগ্ন ভাবে, 
অধোমুখে বসিয়া রিহয়াছ ? মনোরম! কৌথায় ?” 
যতীম্ত্রমোহন । প্রিয় বন্ধু! আমি এখনও কেন জীবিত 
রহিয়াছি! আমার এ কঠোর প্রাণ দেহপিপ্ররে কেন 
আবদ্ধ রহিয়াছে? অগ্রে দেই কথা জিজ্ঞাসা কর। হায়, 
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মনোরম কোথায় ! যে দিবস আমরা বিদেশ যাত্রা করিয়াছি, 
সেই দিনই সেই গৃহল্ী ঘর আধার করিয়া রক্ষণীবেক্ষণে- 
নিধুক্তা পাপীয়সী ছুষ্ট৷ সহচরীর সহিত বাটা হইতে স্থানান্তরিত 
হইয়াছেন । 

এই মর্শাভেদী নিদারুণ বাক্য শ্রবণে বীরের সিংহ জ্ঞানশূন্য 
হইয়া বাঁতাহত কদলী তরুর স্তাঁর ভূতলে নিপতিত হইলেন। 
নরেন্্রনাথও চৈতন্য হারাইলেন। চনুর্দিক হইতে দাস দাসী 
লোক জন সকলে হাহাকার শব্ষে রোদন কারয়া উঠিল । 
এমন সময়ে জনৈক ভূত্য যতীন্দ্রমোহনের নিকট গমন করিয়া 
তাহাকে অন্তরালে পাইয়া! গোপনে জানাইল যে, থে দিবস 
তাহারা বাটা হইতে নিষ্ান্ত হইয়াছিলেন, দেই দিনই তীহার 
বন্ধুর ভৃত্য শিবগ্রপা কোন একটী রূপবতী কামিনীকে গৃহ 
মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়াছে। তাহার এইরূপ অন্থমান যে, তাহারই 
নাম মনোরমা। যেহেতু শিবগরসাদ তাহাকে সেই নাম ধরিয়া 
ডাকিয়া থাকে, ইহাও সেই ব্যক্তি দুই একবার শুনিয়াছে । 

এক্ষণে নবীন উদ্বেগ-লহরীতে যতীন্দ্রমোহনের হ্বায় উদ্বেলিত 
হইতে লাগিল ; তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন, হয়ত সেই 
মহিলার সহিত্ত ইহ জীবনে আর সাক্ষাৎ হইবে না) পুনশ্চ 
ভাবিলেন যে, যে কামিনী ভৃত্যগৃহে আবদ্ধা, সেই কি মনোরমা! 
একবার সন্ধান লওয়া যাউক, কিন্তু সে তাঁহাকে সেখানে 
রাখিয়াছে, কি স্থানাস্তরে লইয়া গিয়াছে, তাহারই বাঠিক কি? 
ধাহা হউক, তিনি কোন কথাবার্ত। ব্যতিরেকে জ্রুতবেগে, 
সেই ভৃত্যের গৃহাডিমুখে ধাবমান হইলেন, কিন্ত বহির্াগে দ্বাররুদ্ধ 
দর্শনে ভৃত্য স্থানান্তরে গিয়াছে স্থির জানিয়া, হস্তস্থিত একটা চাবি 
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দ্বারা তাঁলাঁটা উনুক্ত করিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, 
“মনোরমে ! দরজা খুলিয়৷ দাও, তোমার ভ্রাতা ও স্বামী বীরেন 
দিংহ দ্বারদেশে দণ্ডায়মান, সত্বর আসিয়া তীহীদিগের অভ্যর্থনা 
কর। তোমাকে এন্বান হইতে লইয়! যাইবার জন্তই তাহারা 
অপেক্ষা করিতেছেন 1” গৃহাভ্যন্তর হইতে প্রতিধ্বনিত হইল, 
“আপনারা কি আমার সহিত পরিহাস করিতেছেন? নিশ্চয় 
জানিবেন, আমি কুৎসিতা বা বৃদ্ধা নহি; কত শত রাজকুমার ও 
সনতরান্ত ধনশালী পুরুষ আমার পাণি-গ্রহণ জন্য আগ্রহ করিয়াছেন, 
কিন্তু এমনই ছুরদৃষ্ট বে নীচ ভৃত্য এক্ষণে আনার সতীত্ব নাশে উদ্যোগী 
হইয়াছে ।” এই কথ! শ্রব্ণমাত্রেই যতীন্ত্রমোহন বুঝিতে পাঁরিলেন 
যে, এই শ্বর মনোরমার নহে। তথাপি ঘরের ভিতর হইতে বামাকণ্ে 
কে এন্প' উত্তর দিল, সবিশেষ জানিবার জন্ত উৎসুক চিত্তে 
অন্থদ্ধান করিতে অভিলাধী হইলেন। এদিকে শিব প্রসাদ 
আসিয়া উপস্থিত হইলু। তথায় তীন্রমোহনকে দেখিতে পাই 
সে ভয়ব্যাকুল চিত্তে করযোড়ে বলিতে লাগিল, “মহাশয়! আমায় 
ক্ষমা করুন, আপনার্দিগের অনুপস্থিতি ও আমার র্ুদ্ধি বশত? 
একটা বিষম অনর্থ ঘটাইয়াছি, একটা স্ত্রীলোক আমার গৃহেমধ্যে 
লুক্কায়িত আছে। বড় বাবু! আপনার পদ-ধারণ করিতেছি, 
না বুঝিয়া যে অন্যায় কাঁধ্য করিয়াছি, এ জীবনে এমন কর্ম 
আর কখনও করিব না । এখন আমাকে ক্ষমা করুন| সেই রমথীর 
বিষয় আপনার যদি কিছু জানিঝার প্রয়োজন থাকে, এই দণ্ডেই 
দাধিত হইবে--এই মুহুর্তে সেই স্ত্রীলোকটাকে এখানে লইয়া 
আগিতেছি।* 

. ধরণীকান্ত। মে স্ত্রীলৌকটার নাম কি! 


নবম পরিচ্ছেদ । ; : ১৯ 

শিবপ্রসাদ। মনোরমা। 

যে ভৃত্য যতীন্ত্রমোহন সমীপে আসিয়া রং উর উরে 
করিয়াছিল সে ইতিমধ্যে সেই লুক্কারিত কামিনীর সন্ধানের জন্ত 
সত্বর শিবগ্রদাদের গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। এই তৃত্যনথয়ে পরম্পর 
সন্ভাব ছিল না) এজন্য উক্ত ভৃত্য সেই কামিনীকে সঙ্গে লইয়৷ 
যথায় নরেন্ত্রনাথ, ধরণীকান্ত প্রভৃতি মকলে বসিষ়্াছিলেন, তথায় 
উপস্থিত হইবার চেষ্টায় ছিল) কিন্তু লজ্জাবতী রম্ণী কোন ক্রমে 
গৃহ হইতে বহির্গত না হওয়ায় সে ঈর্ধা প্রযুক্ত বা অন্ত কোন 
কারণে হউক, বলিয়া উঠিল, “শিব প্রসাদ ভায়া খুব ধরা পড়িয়াছে! 
ভগবানের কৃপায় আপনারা! যে, এই স্ত্রীলোকটাকে পুনরায় পাই- 
লেন, ইহাই যথেষ্ট জ্ঞান করি। এই কামিনীকে অতি গোপন ভাবে 
রাখা হইয়্াছিল। তায়ার মনে দৃঢ় বিশ্বীস ছিল যে, আপনাদিগের 
আমিতে আরো! পাঁচ সাত দিন বিলম্ব হইবে) অনায়াসেই সে 
এই অবকাশে রমণীর জাতি ধর্ম নাশ করিবে।” 

নরেন্ত্রনাথ, ভূত্যের কথ! সম্যক্‌ শুনিতে না পাইয়া বলিয় 
উঠিলেন, “তুমি কি বলিতেছ ?--মনোরমা কোথায় ?” 

ভূত্য। তিনি শয্যায় শুইয়া আছেন। 

রাজকুমার ভূত্ের মুখে এই কথা শ্রবণমাত্রেই সহধর্শিণীর 
সহিত ' সাক্ষাৎ সন্তাবনায় কোন কথা বার্তা না কহিয়া, বিদ্বাৎ 
গতিতে দ্রুতপদবিক্ষেপে সেই গৃহাভিমুখে ধাবমান হইলেন। 
গৃহের দ্বারদেশে উপনীত হইবামান্র যতীব্রমোহনের সহিত তাহার 
সাক্ষাৎ হইল। বীরেন্ত্র সিংহ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমার 
জীবন সর্বদ্ব মনোরম! কোথায় ? 

শয্যায় শায়িত মেই রমণী অকল্মাৎ গৃহমধ্যে রাজকুমারক্ষে 


৭০ লালকুঠি। 


দেখিতে পাইয়া ভয়ব্যাকুলচিত্তে পার্খস্থিত একখানি লেপ দ্বারা 
বদন মণ্ডল আচ্ছাদন করিয়া বলিতে লাগিল, “রাজকুমার ! 
রক্ষা করুন। অনাথ কামিনীর সহিত পরিহাসের এ লময় নহে । 
স্্ীলোকের পক্ষে এ কার্যয নূতন নহে।” নরেন্তরনাথও রাজকুমারের 
অনুগামী ছিলেন। তিনি সক্রোধে উক্ত রমণীর নিকটস্থ হইয়া 
হাত ধরিয়া গৃহ হইতে বাহিরে লইয়া! আসদিলেন। পরে জানিতে 
পারিলেন যে, সেই স্ত্রীলৌকটা মনোরম! নহে, এই স্ত্রীলোকটাও 
অপ্রাপ্ত যৌবনা, দেখিতে নিতান্ত মন্দ নহে। তীঁহাদিগের ঈদৃশ 
আচরণে রমণী লঙ্জাভরে বদন মণ্ডল আবৃত করিয়াছিল; বেশভৃষায় 
সত্রীলৌকটা সামান্যবংশোদ্তব বলিয়া বুঝা যাইতেছিল। 

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া রাজকুমার এতাদৃশ বিহ্বল হইয়া 
পড়িলেন যে, বিদেশীয়গণ তীহার সহিত পরিহাম করিতেছে 
বলিয়া, তাহার গ্রতীতি জন্মিল। দারুণ ম:নাবেদনায় আর কোন 
বাক্যালাপ না করিয়া, তিনি সেস্থান হইতে চপিয়া গেলেন। নরেন 
নাথও তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। উভয়ে স্ব স্ব অশ্থে আরোহণ 
করিয়া প্রস্থান করিলেন। এদিকে যতীন্ত্রমোহন ও ধরণীরকান্ত 
অপূর্বব বিস্ময়কর ব্যাপারে পতিত হইয়া, ক্ষপ্ন ও উদ্িগ্ন চিত্তে 
কাল যাপন করিতে লাগিলেন। রাজকুমার সমীপে এরূপ অপ্রতিত 
ও অপদস্থ হইলেন, এ আক্ষেপ রাখিবার তাহাদের আর স্থান 
রহিগ না। 

বন্ধু এক্ষণে সমুদয় কার্যে উপেক্ষা করিয়া মনৌরমার সবিশেষ 
সন্ধান লইতে কৃতসঙ্ক হইয়াছেন; যতই কেন বিপদ রাশির 
সগ্ুধীন হউন না, সে যুবতী এখন কোথায়, তাহার সন্ধান লইবেন, 
মনে মনে গ্রতিজাবদ্ধ হইয়া অভীষ্ট সাধনে তৎপর হইলেন। 


দশম পরিচ্ছেদ । ৭১ 


বীরেন্্রসিংহ তাহাদের কথায় অবিষাঁস করিয়াছেন, মনোরমাঁর 
সন্ধান করিয়! রাজকুমার. সমীপে তাহাদিগের সরল প্রকৃতির পরি- 
চয় প্রদান করিবেন, তাহাদিগের উভয়ের হৃদয়ে এই আঁকাথা 
বলবতী হইল। রম্ণীকে গৃহমধ্যে আবদ্ধ করিয়া! রাখিয়াছিল 
বলিয়া শিবগ্রদাঁদ কর্মচুত হইল এবং সেই সত্রীলোটাকে তদণ্ডে 
বাঁটা হইতে বহির্থত হইয়া যাইবার আদেশ দিলেন। 


দশম পরিচ্ছেদ | 


নরেন্নুনাথের বাঁটাতেই রাজকুমারের সহিত সাক্ষাৎ হইবে 
তাবিয়া ধরণীকান্ত ও যতীন্রমোহন সত্বর তথায় উপনীত হইয়া 
অবগত হইলেন যে, বীরেন্্মিংহ স্বয়ং মনোরমাঁর অনুসন্ধান-ভাঁর 
লইয়া স্বদেশ যাত্রা করিয়াছেন । বন্ধদ্ধয় নরেন্ত্র বাবু সমীপে 
উক্ত রমণী সম্বন্ধে যাহা! যাহা ঘটয়াছে, আগ্ভোপান্ত উল্লেখ করিলে 
নরেন্্র বাবু উত্তর করিলেন যে, রাজকুমার তাহাদিগের সাধু 
চরিত্রের বিষয় বিশেষরূপ অবগত আছেন, এ বিষয়ে তীহারা 
কোন অংশেই অপরাধী নহেন, তিনি তাহাদিগের সম্বন্ধে কিঞ্ি- 
ন্মাত্র সন্দেহ বা বিরক্তি ভাবও প্রকাশ করেন নাই; তিনি আরও 
বলিলেন যে, যখন মনোরম! অপবাদ ভয়ে প্রস্থান করিয়াছেন, 
তখন আশা কর! যাইতে পারে যে, জগদীম্বর এক সময়ে পর- 
স্পর দেখা সাক্ষাৎ করাই দিবেন । পৃথিবী কি এক কালে 
মনোরম! শিশু ও সহচরী, সকলকেই গ্রাম করিল ! তাহাদের 
চিহ্ন মাত্র রহিল না, এও কি সন্তভব ! নরেন্্রনাথের এবসিধ 


৭২ লালকুঠি। 


বাক্যালাপে বনুদ্ধধের হৃদয় প্রবোধিত হইল। তাহারা স্থির 
করিলেন যে, কথঞ্চিং মনোরমার অনুসন্ধান কর। যেখানে সেখানে 
যুক্তিসঙ্গত নহে। নরেন্দ্রনাথের মাসীমাত। ভিন্ন মনোরমার 
পলায়ন বৃত্তান্ত আর কেহই অব্গত নহেন। নরেন্দ্রনাথ বলিলেন 
যে, সর্ব সাঁধারণে প্রকাশ্যভাঁবে মনোরমার .অন্থুসন্ধান করিলে, 
তাহার পক্ষে নিন্দার কথা) কারণ সাঁধারণে। ধাহারা এবিষয়ে 
জ্ঞাত নহেন, অবশ্ঠই এই সংবাদে তাহার চরিত্র সম্বন্ধে 
দোষারোপ করিতে পারে। সাঁধারণে ঘোষণা করিয়া! এ কার্য করা 
কোন মতেই কর্তব্য নহে। তবে রাজ পুত্রের সহিত পতিপ্রাণা 
মনোরমার মিলন করিয়া দিবেন, বনধুদ্বয়ের একান্ত ইচ্ছা । 
অথচ আমরা এ বিষয়ে কৃতকার্য হইতে পারিব কি না তাহারও 
স্থিরতা! নাই, কিন্ত সফল ন! হইলে লোকের নিকট আমার মুখ 
দেখান ভার হইবে। 

এদিকে রাজকুমার রাজধানীতে উপনীত হইলে, সৌভাগ্য- 
লক্ষী অচিরে তাহাকে সুখ-সাঁগরে নিমগ্ন করিতে উদ্যোগী হই- 
লেন। যে গুরুগৃহে তিনি বাল্যকালে বিদ্তাধ্য়ন করিয়া! ছিলেন, 
তথায় যাইবার জন্য তাহার একান্ত অনুরাগ হইল ; গুরু-নিবাসাভি- 
মুখে অগ্রসর হইবার জন্য বীরেন্ত্র গিংহ প্রস্তত হইতে লাগিলেন। 
জগরীশ্বরের কি মহিমা ! রাজকুমার প্রণয়িনীর সন্ধানে কত দেশ 
বিদেশ ঘুরিয়া বেড়াইলেন, কোথাও মনোরমাঁর দর্শন পাইলেন না, 
সেই ব্রাহ্মণের গৃহেই মনোরমা, ছুগ্বপোষ্য বালক ও সহচরী সহ 
গুপগ্তভাবে অবস্থান করিতে ছিল) সেই গুরুদেব মনোরম! 
প্রমুখীৎ সবিশেষ বিবরণ জাতি হইয়া, এক্ষণে তাহাকে যাহা! যাহা 
করিতে হইবে, সে সমস্ত পূর্বেই উপদেশ দিয়া ছিলেন। এই 


দশম পরিচ্ছেদ । ৭৩ 


আধ্চার্দা রাজকুমানের শিক্ষা গুরু, এজত তাহার গৃহে ধনাঢ্য ও 
উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গের বিণাসোপবোগী দ্রব্য সামগ্রী মদা সর্ধদাই 
সুসজ্জিত থাকিত। সময়ে সমরে বারে মিংহ গুরুগৃহে আসিয়া 
বাস করিতেন, দেখ! সাক্ষাতে কৃতার্থ হইতেন এবং বিষয় কার্যে 
উাহার পরানশ লইতেন। গুরুগুচে আবার জন্ত রাজকুমারেন 
চ্ছা হইয়াছে, অধিলঙ্ে তাহা কার্যে পরিণত হইল; লোক জন 


চা 


সদভিব্যাহারে বীরেশ ঘি তথার আদি উপস্থিত হইলেন। 
আচাধ্য গৃহে রাছদুঘারের আগমন এই 
কৃমারের সন্দশনে কিঞিনাত্র বিশ্মিত হইলেন না, কিন্তু কথ 
বাঙার কুমারের ভগ্রজবয় ও নিরুত্দাহ দণনে গুরুদেব স্প্ুই 
জানিতে পারিযেন বে, ভিনি কোন দুণীবার শ্মেক চিন্তায় 
নিনগ্র রহিনাছেন | 

এদিকে মনোরমা উক্ত আঙ্গণের অন্তংপুরে ক্ষপ্রমনে কাঁলাতি- 
প1ও করিতেছেন। যুবতী নিজ্জনে বদিয়া মাপনার অদুষ্ট কাহিনী 
ভাবিভেছেন, ঘন ঘন দীর্ঘ শিশ্বানে ভাঁহার মন প্রাণ উদ্দেপিভ 
হইতেছে, অঞ্পারার় গণুষ্থল ভাদিয়। বাইভেছে। কতদিনে 
বে অভাগরিনীর কাল রাবি প্রভাত হইবে, পতি প্রাণা গতির মহিত 
মিলিত হইবেন, তাহার কোন সন্তাবনাই দেখিতে পাইতেছেন না। 
শোক তাঁগে জক্জ্ুরিতী হইয়াও মনোরমা স্খ-তপনের আগমন 
প্রতীক্ষায় গ্রতিমূহুর্দেই আশায় বুক বীধিয! রহিয়াছেন, কিন্তু কত 
দিনে যে সডী সাঁপবীর মনগ্কামনা সিদ্ধ হইবে, সে সংবাদ এক মান 
অন্তর্যামী ভগবানই জানেন! ব্যথিত গ্রাথা মনোরম কখন 
্রাঙ্গণপরীর নিকটে হ্বায়দার উদ্ঘাটন করিয়া অস্তজ্বলার 
কথঞ্চিং লাঘব করেন, কখন বা কোমল শিশুর মুখচন্র চুম্বনে 


নৃতণ নহে, তচ্জন্ত গুরুদেব 


চি) 
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উচ্ছল হৃদয়ে ক্ষণিক শীস্তিসস্ভোগ করিয়া থাকেন; কিন্তু দিবসের 
অধিকাংশ সময় বিরলে নয়নধাঁরা বর্ষণেই যুবতীর কাটিয়া যায়। 
একদিন মনোরমা নিভৃতে বসিয়া আপনার অতীত ঘটনাবলী 
মনে মনে আন্দোলন করিতেছেন, মুবতীর অজ্ঞাতসারে নয়ন 
যুগল হইতে বারিধারা বিগলিত হইয়া ধরাতল প্লাবিত হইতেছে, 
এমন সময়ে জনৈক পরিচারিকা তাহাকে সংবাদ দিল যে, রাঁজ- 
কুমার বীরেন্ত্র দিংহ অনুচরবর্গ সহ আচাধ্য মহাশয়ের সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে আঁসিয়াছেন, পতিগ্রাণা মনোরমা এক মনে 
আপনার ভবিষ্যতের কথ! ভাবিতেছিলেন, সহসা পরিচাঁবিকা মুখে 
রাজকুমারের আগমন সংবাদ পাইবামাত্র তিনি ঘুথত্রষ্ হরিণীর স্তায় 
স$কিত ভাবে এদিক ওদিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । সতী 
পতি সাক্ষাতে বঞ্চিত হইয়া পুনঃ পুনঃ বিপাক বিভীষিকায় 
আত্মহারা প্রায় হইয়াছেন, সংসারের সাধ আহ্লাদ সকলই ঘুবতীর 
শেষ হইয়া গিয়াছে, অকল্মাৎ স্বামীর সংবাদ পাইয়া রমণী উন্মা- 
দিনীর স্তায় এক কালে উঠিয়া দাড়াইলেন। মনোরমার একান্ত 
ইচ্ছা, তদ্দণ্ডে বহির্কাটাতে উপস্থিত হইয়া স্বামীর সহিত দেখা 
সাক্ষাৎ করিয়া অন্তজলার নিবুভ্ত করেন, কিন্তু পরক্ষণে এরূপ 
করিলে হয়ত আচীধ্য মহাশয় বিরক্ত হইতে পারেন, অধিকন্ত সহসা 
তিনি ভর্ভু সমীপে উপস্থিত হইলে, জনদমাজে তাহার অখ্যাতি 
ঘোষিত হইতে পারে, এই সকল তাঁবিয়া চিন্তিপনা ঘুবতী মনের 
দারুণ উদ্বেগ মনেই সম্বরণ করিলেন, কিন্তু প্রতিক্ষণেই নেই 
শুভক্ষণের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন । 
বীরেন্ত্র সিংহ গুরুদেবকে যথেষ্ট শ্রদ্ধাভক্কতি করিয়া! থাকেন, 
ংমারের.ভাল মন্দ সকল বিষয়েই আচার্ধ্য রাজকুমারের পরামর্শ- 
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দাতা। ইতি পূর্বেই কুমারের মনোমালিন্তের বিষয় আঁচার্ধ্য পরম্পর 
কথাবার্তায় বুঝিতে পারিয়াছিলেন। বীরেন্ত্র সিংহ একথ! সেকথার 
উত্থাপন করিয়া মনোগত অভিপ্রায় গুরুদেব সমীপে অপ্রকাশ 
রাখিতে পারিলেন না ।--তিনি মুক্তকণ্ঠে আচার্য সমীপে হ্ৃদয়দ্বার 
উদঘাটন করিয়৷ বলিতে লাগিলেন, “পিত ! অপরাধ ক্ষমা করিবেন, 
দাস দারুণ অন্তজালায় দগ্ধ বিদগ্ধ হইয়া আপনার চরণ দর্শনে 
উপস্থিত হইয়াছে, শোক তাপে মন প্রাণ এতই বাখিত যে, রাজ- 
ধাঁনীতে ফিরিয়া যাইবে, সে বাসনা তাহার আর নাই। মনে মনে 
প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি যে, আপনার পদ সেবায় এ জীবন অতি- 
বাহিত করিব। সংসারের সাধ আহ্লাদ আমার সকলই শেষ হইয়া 
গিয়াছে। যে সকল অনুচরবর্গ আমার সমভিব্যাহারে আসিয়াছে, 
এই দণ্ডে তাহাদিগকে রাজধানীতে ফিরিয়া যাইতে আদেশ করুন, 
কাহারও আমার নিকটে থাকিবার আর আবশ্তক নাই !” 
তদ্বত্তরে আচার্য বলিলেন, “বস! তুমি আমার প্রিয় শিষা, 
দৈব ছুর্বিপাকে সংসারের ঘাত প্রতিঘাতে তোমার কোমল প্রাণে 
ব্যথ! লাগিয়াছে__উতলা হইও না, ধৈর্য ধর। কালক্রমে তোমার 
মনোবাঞ্ণ পূর্ণ হইবে; যে জন্য এরূপ আক্ষেপ ও পরিতাপ করিতে, 
সময়ে সে অভাব পূরণ হইবে। দুঃখের পর সখ, স্ুথের পর ডঃ 
এই ধারাবাহিক নিয়মে, বিশ্বপতি বিশ্বরাজা চালাইতেছেন, ভগ- 
বানের নীতি লঙ্ঘিত হইবে না, তুমি আমায় ভালবাস, শ্রদ্ধা ভক্তি 
কর, আমার কথায় তোমায় সম্পূর্ণ আস্থা আছে, আমি বলিতেছি 
-মঙ্গলময় জগদীশ্বর তোমার মঙ্গল করিবেন ।” 
বীরেন্র | “গুরুদেব ! আপনার কথ! আমার শিরোধার্যা, 
আপনার আদেশে আমি প্ররুতস্থ হইতেছি, কিন্তু মনের গতি 
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এতই উচ্ছৃঙ্খল হইয়াছে যে, বহু সাধা সাধনায় ত'হাঁকে 
ফিরাইতে পারিতেছি না!” 

আচার্যা। “বংদ! পূর্বেই বলিয়াছি, সকলই সমর সাপেক্ষ । 
বিন্দু বিদ্‌ জলপ্রপাতে শ্রোতের উৎপন্তি, ইচ্ছা করলেই কি 
দেক্রোতের গতি রোধ করা যাইতে পারে 2 

বারেন্্। “গুরুদেব । এত করিরাও ঘদি মনের গন্তি ফিরাইস্ে 
না পারি, তাহা হইলে, বোধ হয়, এ জীবন এই ভাবেই অতিবাহিত 
ভইবে। ভবে আমার উপায় কি?” 

আর্য । “বংস। দরুণ ছুর্াবনার ভোমার হদয় শান্িভীরা ; 
মত্ক্ষণ লা তোমার অভাষ্ট পুরণ হইবে, ততক্ষণ কিছুতেই তোমার 
মন তৃপ্তি লাভ করিতে পারিবে না, আমার কথা শুন, ক্ষণকালের 
জন্ত তুচ্ছ এই দকন ভাবনা চিন্তা মনোনধো আসিতে দিও না। 
বিষপান্তরে মনঃমংযোগ কর, দেখিবে এখন গে অন্তঙ্জালার অধীর 
হইতেছ, কিযংপরিষাণে তাহার অবসান হইয়াছে?” 

গুরু শিষো এইকূপ কথা বার্ভায় বভশ্গণ কাটিয়া গেল, আচার্য 
বারেন্্র দিংইকে সান্ন। করিতে বথানাধ্য চেষ্টা পাইতে লাগিলেন । 
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থে দিন মনোরমা রাজকুমারের গুরুগৃহে নীতা হইয়াছেন, 
নেই দিনই আাধ্য মহাশয় রমণীর সবিশেষ সন্ধান লইয়াছেন। 
বীরেন্দ সিংহের আগমনের পূর্বেই মনোরম যে তাহার অস্কলক্ষী, 
সে সংবাদও গুরুদেবের অজ্ঞাত নাই। রাজকুমার দারুণ মধু 
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বেদনায় উৎ্পীড়িত হইয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন, 
আচার্ধ্য শিষ্যের মনস্তাপের কারণ সবিশেষ বুঝিতে পারিলেও 
যতক্ষণ না বীরেন সিংহ মুক্তকগ্ঠে মনোরমীর কথ! 
তৎদমীপে উল্লেখ করিতেছেন, ততক্ষণ তিনি উক্ত যুবতী 
সম্বন্ধে কোন কথার উল্লেখ করিবেন না, মনে স্থির করিদা 
রাখিয়াছেন। 

এক্ষণে আচাধ্য মহাশগ্ন অন্তঃপুরে আসির়াছেন, রাজকুমার 
সন্বন্ধে মনৌরমার ঘনোভাৰ কিরূপ, সবিশেষ সন্ধান লইবাৰ 
অভিপ্রারেই তিনি কুমারকে বহির্বাটীতে অপেক্ষা করিতে বলি 
ঘুবতার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন । স্বামীর আগমন সংবাদ 
জানিতে পারির়াই মনোরমা জাতিশয় উৎকপ্টিত চিন্তে কাল- 
ক্ষেপ করিতেছিলেন, এক্ষণে গুরুদেবকে সম্থুখে গাই তিনি 
গললগ্রবামে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম ও পদধূলি গ্রহণ করিয়! কর 
ফোড়ে কতর বচনে বলিলেন, “হে পুজ্যপাদ পিতঃ! আঁপ- 
নার গ্রসাদেই আজ দাসী বাঁজকুমারের সংবাদ পাইয়ান্ছে, 
আমার যাহা কিছু আপনার অজ্ঞাত নাই, দ্রধ্তাকে ঘন 
পাঁদপন্ধে স্থান দিয়াছেন, তখন তাহার মকল ভারই আপন:কে 
গ্রহণ করিতে হইয়াছে; এখন আপনার নিকট এই অনুরোধ, 
রাজকুমীর এখানে আপিয়াছেন কেন? সবিশেব আমাকে 
বণিতে হইবে ! জগদীশ্বর কি আনাথিনীর গ্রতি কুপা কটাক্ষ 
করিয়াছেন, দুঃখিনী কি আজ বিপদ-জাল হইতে মুক্তি পাইলে, 
আমার জীবনের অমানিশার আজ কি অবসান হইবে 2 
প্রভু, আপনি আমার রক্ষা-কর্তা, আঁপনার আশ্রয়ে আমীর 
দুঃখের লেশ মাত্র নাই, সদা সর্বদা আপনি আমার মঙ্গল 
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চিন্তা করেন, এখন আমার অদৃষ্টে কি ঘটিবে, সবিশেষ 
জানাইয়৷ আমার দুশ্চিন্তা দূর করুন|” 

আচার্য্য | “বৎসে ! রাজকুমার আমীর নিকট আসিয়াছেন 
সত্য বটে, কিন্তু এখন পধ্যন্ত কথাবার্তায় তিনি প্রয়োজনীয় 
কোন কথারই উখাপন করেন নাই । বাহিক দৃশ্ঠে তিনি 
মনস্তাপিত রহিয়াছেন, সহজে বুঝিতে পারিলেও, কি জন্য তিনি 
যে এরূপ বিমর্ষভাবে কালক্ষেপ করিতেছেন, তাহার বিন্দু 
বিসর্গও জানিতে পার নাই । অবশ্ত সময়ে সকল কথাই 
জানিতে পারিব, কিন্ত যতক্ষণ না তাহার মুখ হইতে কোন 
কথা শুনিতে পাইতেছি, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাকে নিশ্চিন্ত ভাবে 
থাকিতে হইবে ৮ 

মনোরমা। | পপিতঃ ! প্রাণ যে আর ধৈর্য ধরে না, বাঁজ- 
কুমারের দর্শন লাভে বঞ্চিত হইয়াই আমার এই শোচনীয় 
অবস্থা হইয়াছে, তিনি যখন এখানে আসিয়াছেন, অবশ্ঠই 
আপনার কৃপায় স্বামী-সন্দর্শন হইবে, কিন্তু সেই শুভক্ষণের 
অপেক্ষায় আর যে কালক্ষেপ করিতে পারিতেছি না, 
প্রতি মূহুর্ত আমার পক্ষে যেন যুগ যুগান্তর বলিয়া বোধ 
হইতেছে 1” 

আচার্য | “মা! এ সময়ে অধীরা হইও না, তোমার 
খের দিন শেষ হইয়াছে, সত্বরেই রাজকুমার তোমাকে লয়! 
মধুপুরে ঘাত্র! করিবেন। তোমার শোক তাপ, ভাবনা চিন্তা 
সকলই ফুরাইবে, তুমি স্বামী সোহাগিনী হইয়া! পরম সুখে 
কালযাপন করিবে । কিন্তু উতল| হইও না, পতির জন্য 
তোমার প্রাণ যে বিশেষ ব্যাকুল রহিয়াছে, তাহা! আমি 
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সবিশেষ বুঝিতে পারিয়াছি, তথাচ হিনুললনার ধর্ম রক্ষা 
করিতে কোন ক্রমে উপেক্ষা করিও না” 

মনোরম । “গুরুদেব! আমি অবলা, প্রাণের আবেগে যদি 
কোন অপরাধ করিয়া থাকি, ক্ষমা করিবেন, আপনার কথায় 
আমি মনকে সংযম করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা পাইতেছি, কিন্তু মন 
যে কিছুতেই মান। মানিতেছে না, কতক্ষণে স্বামীর সহিত দেখা 
সাক্ষাৎ হইবে, কখন রাজবুমার প্রফুপ্ন বদনে আমার প্রতি স্নেহ- 
দৃষ্টি করিবেন, আমি প্রতি নিমিষেই সেই শুভগ্ষণের অপেক্ষা 
করিতেছি” 

আচাধ্য। “মা! তৌমাঁর মনের গতি আমি সম্যক জানি, 
কিন্ত আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইবে । তবে যুদি একান্ত 
অধীরা হইয়া থাক, তাহা হইলে তোমার দপ্ধপোষ্য শিশুটাকে 
বিশেষ যত্র সহকারে বেশভূষায় সজ্জিত কর, আর তোমার নিকট 
দে সকল বহুমূল্য মণি-মাণিক্য আছে, সেই সমস্তও বালকটীকে 
পরাইয়া দাও। রাজকুমার প্রদত্ত রত্বাদিতে শিশুটাকে সুচাররূপে 
ভূষিত কর, অবশিষ্ট যাহা কিছু অলঙ্কারাদি থাকিবে, তাহা আমার 
হস্তে দিও। দেখি, ভগবান মনস্কামনা পুর্ণ করেন কি না! 

সাশ্রলোচনে মনোরম! সেই সাধুপুরুষের পদধুলি গ্রহণ 
করিয়া প্রভুর আদেশমত শিশু সন্তানটাকে সাজাইবার জন্য সে 
কক্ষ হইতে অন্য কক্ষে প্রবেশ করিলেন। আচীধ্য মহাশয়ও 
মনোরমাকে আশ্বস্ত করিয়া! এবং রাঁজকুমার ও তদীয় অনুচর- 
বর্গের আহারাদির বনোৌবস্তের উদ্ভোগ করিতে বলিয়া 
বহির্ধাটীতে যায়! পুনরায় শিষ্যের সহিত কথা বার্তায় নিযুক্ত 
হইলেন। 


৮০ লালকুষি 


কথোপকথনে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইলে, আচার্য্য মহাশয় 
কুমারকে সাদর গন্তাণে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস! তোমার 
বিষগ্র বদনে দুশ্চিন্তার কালিমা রেখা স্পইই প্রতীয়মান হইতেছে, 
কি জন্য তুমি এরূপ মনোকষ্টে কালযাগপন করিতেছ, আমাকে 
সবিশেষ জানা ইয়া উত্কণ্টিত চিন্তে শীস্তি প্রদান কর।”? 

বীরেজ। «গুরুদেব! অন্তর্ধাতন! বিষগ্র বদনে বাক্ত হইয়া 
থাকে, গোগনের অনা উপাঁর নাই? চিত্ত বৈকুল্য নয়ন বুগলে 
গত হইবার নহে, ভাহাঁও জানি ; আমি যে দারুণ যাতনায় কত 
কষ্ট ভোগ করিতেছি, বুক ফাটিয়া যাইতেছে, তথাচ মুখ ফুটিযা 
কোন কথা ঘে বলিতে পাঁরিতেছি না; আপনি আমার অহায়? 
সম্পভি, জগৎগুরু--অধিক আব কি কলিব€ যাঁহী ভাল বিবেচনা 
করেন, তাহাই করুন|” 

আচার্য । “বৎস! অতীত ঘটনাবলী এক একে স্থৃতিপথে 
জাগ্রত করাইয়! আর তোমাকে বঞ্চিত করিতে আমি ইচ্ছুক 
নহি; তবে আমার নিকট এমন একটা সুন্দর বস্ক আছে যে, 

তাহা দর্শন করিবামাত্র তোমার মন প্রাণ এককালে আননা- 
সমুদ্রে নিমগ্ন হইবে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস সে সামগ্রী একবার 
দেখিলেই তুমি মোহিত হইয়া। যাইবে, কখনই তাহা নয়নের 
অন্তরাল করিতে পারিবে না ॥৮ 

বীরেন্্র । “পিতা ! জানি না, জগতে এমন কি সুন্দর বস্তু 
আছে, যাহা দেখিলে, আমার এ উদ্বেলিত স্দয়ে শান্তি লাভ 
হইতে পারে! আপনি আমার আরাধ্য দেবতা, যদি কৃপা 
করিয়া প্রিয় বন্ত দেখাইয়া আমাকে মোহিত করিতে ইচ্ছা 
করেন। তবে আর বিলম্ব করিবেন না, এই দণ্ডে সেই স্থুনর 
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সামগ্রী আঁমার সম্মুখে আনাইয়া এই উচ্ছৃঙ্খল চিন্তবিকার দূর 
করুন| সম্ভবতঃ আপনার অদ্ুত সংগ্রহের তাহা একটা 
মনোরম সামগ্রী, হয়ত তদ্র্পনে আমার নেত্র ঘুগল পরিতৃপ্র 
বে, কিন্তু আমার এই মাত্র অনুরোধ বে, আর বিলম্ব 
করবেন না)? 

শিবোর কথার গুরুদেব কোন গ্রত্রাস্তর ন! করিয়া তদগ্ডে 
ঘে গুহে মনোরঘা ভীবন অর্ধস্ব পুরটাকে মনোদত বেশ ভূযার 
সুমচ্জিত করিয়া কোড দেশে জই। বলিয়া ছিলেন, তথায় 
উপস্থিত ভইলেন। গুরুদেব গ্রশ্থে প্রবেশ করবা গাত্র 
রমনী রাজকুনাব প্রদত ঘাকভীর় অলঙ্কারীদি সহ কোড়দ্িত 
শিশ্বকে গুরুদেবের হস্তে দিয়া গরনগ্ন বন্ধে তাহার পাদদেশে 
প্রণাম করিরা গদর্ধণি গ্রভণ করিলেন | সাধু পুরুষ “মনো, 
বাঞ্ছ পূর্ণ হউক” এই বপিরা আনীর্জাদ করিয়া শিশুমস্তীনস 
অনগুর হইতে নিষ্ধান্ত হইলেন । 

রাজকুঘারের নিকট হইতে আচার্য চলিয়া আিলে, তিনি 

সাতিশয় কৌতুহলাবিষ্ট হইয়। গুরুদেবের আগমন গুতীক্ষায় 
ছিলেন | অনভিবিা্ আচার্য বীরেন্দ দিংহের সন্নিকটস্থ 
হইয়া তাহাকে অধিকতর আলোক স্থানে অগ্রসর হইতে 
বলিলেন ৷ কুমার আচার্যের কথামত জানাল! সদীপে উপ- 
স্থিত হইলেন, ব্রীক্গণ সেই শিশুসন্তানটাকে বীরেল সিংহের 
কঁড়ে সংস্থাপন করিলেন | রাজকুমার সচকিত নয়নে, 
ক্রোড়ন্থ কুমারের অলৌকিক রূপ লাবণ্য ও ততগ্রাদত্ত মণি- 
মাণিক্য সর্বাঙ্গ খচিত বনু মূল্য অলঙ্কারে বালককে বিভ্ুষিত 
দেখিয়া সাতিশয় বিশ্মিত হইলেন এবং উৎস্থুক চিত্তে তাহার 


৮২ লালকুঠি। 


প্রতি ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, বাঁলকের প্রতি 
বীরেন্দ সিংহ যতই চাহিতে লাগিলেন, উত্তরোত্তর শিশুর 
সর্ধাঙ্গে আপনার গ্রতিরগ অস্কিত দেখিতে লাগিলেন। এরূপ 
বিস্ময়কর ব্যাপার দর্শনে তিনি চিত্তের দারুণ উচ্ছাস আর 
কিছুতেই সন্বরণ করিতে পারিলেন না, সকাতরে তিনি 
আচার্ধযকে জিজ্ঞাসা করিলেন “মহাশয় ! এ বালকটা কে? 
কোন ভাগ্যধর এই দিব্য লাবণ্াময় কুমারের জন্ম দাতা ? ইহার 
অপরূপ মুখণ্রী ও বেশ ভূষা দর্শনে আমার মনে জনৈক রাজ- 
কুমার বলিয়৷ প্রতীতি জন্মিতেছে ! কৃপা করিয়। আমার 
এ সন্দেহ তঞ্জন করিতে হইবে 1” 

আচার্ধ্য। “বৎস! এ শিশু সম্বন্ধে আমি সবিশেষ বিবরণ কিছু- 
মাত্র অবগত নহি। তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে, সম্প্রতি 
এই শিশুটাকে লইয়া একটা রমণী শ্রীনগর হইতে আমার আলয়ে 
আসিয়াছেন, স্ত্রীলোকটার আগমন হইতেই বাঁলকটার লালন 
পালন সমস্ত ভার আমার উপর নাস্ত হইয়াছে, ইহার গর্তৃধারিণীও 
অপরূপ লাব্যণা ভদ্রকুলমহিলা ; এই শিশুটাকে স্তনপান করাইবার 
জন্য সেই স্ত্রীলৌকটার সহিত একটা ধাত্রীও আসিয়াছে । কথা 
কথার সেই পরিচারিকাকে আমি উক্ত রমণীর পিতা মাতা সম্বন্ধে 
ও সবিশেষ সন্ধান জিজ্ঞাসা করায়, দে কোন যথাযথ উত্তর 
দিতে পারে নাই। মহিলার পরিচয় না পাইলেও তিনি যে 
ভদ্রকুলোস্বা, তাহাতে আর কিছু মাত্র সনোহ নাই, অধিকল্ত 
এপ গুণবর্তী রমনী ভারতে অদ্বিতীয় বলিলেই হয় |” 

বীরেন্র। “গুরুদেব! আমি যে কি সন্দেহ-দোলার বিচলিত 
হইতেছি, মুখ ফুটিয়া তাহ! ব্যক্ত করি, আমার সে সাধ্য নাই। 
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যদি আপনি অনুগ্রহ করেন, তাহা হইলে আমি দেই মহিলাঁকে 
একবার মাত্র দেখিতে ইচ্ছা করি।৮ 

আচীর্ধ্য। “কুমার ! অবশ্ত তোমার মন সাধ পূর্ণ করিব। তুমি 
আমার সহিত অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেই তাহার দেখা পাইবে! 
শিশুর রূপ লাবণ্য ও বেশ ভূষাঁয় যদি তোমার চিন্তীকর্ষণ করিয়া 
থাকে, তাহা হইলে উহার প্রক্ততীর অসামান্য মনোরম মৃপ্তি 
একবার মাত্র তোমার নয়ন গোঁচর হইলেই এক কালে 
ঘে ভুমি মোহিত হইবে, তাহাতে আর বিন্দু মাত্র সন্দেহ 
নাহি !” 

তৎপরে আচার্দ্য মহাশয় শিগুটাকে বীরেন্্র সিংহের ক্রোড়দেশ 
হইতে তুলিয়া লইবাঁর জন্য অগ্রসর হইল, রাজকুমার ঝাঁলকটাকে 
বাহুদয় দ্বারা অপেক্ষাকৃত চাপিয়া ধরিয়া পুনঃ পুনঃ মুখ চুম্বন 
করিতে লাগিলেন । ইত্যবসৰে ত্রাঙ্মণ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া 
মনেশ্রমাকে রাজকুমারের থাষথ অভার্থনার জন্ত প্রস্তুত হইতে 
বলিয়া সত্তর বহির্বাটাতে চলিয়া আদিলেন। গুরুদেবের বাক্যে 
স্বামী সন্দর্শনে মনৌরমা স্বীকূতা। হইলেন বটে, কিন্তু তিনি এরূপ 
আনন্দে বিহ্বল! হইয়া! পড়িলেন যে, রমণীর ব্দনমগডলে আরত্বিম 
আভার বিকাশ হওয়ায় তিনি অমানুষিক মুগ্তিধারণ করিলেন। 

প্রাণের আবেগে কুমার মহিলী মূর্তি দেখিবার জন্ত গুরুদেবের 
নিকট আঁকাজ্ষা করিয়াছিলেন, আচার্যের সাক্ষাৎ মাত্রেই 
বীরেন্দ সিংহ পুনরায় রমণী দর্শনের অভিপ্রায় জানাইলেন, 
কথামত শিষ্যকে সঙ্গে লইয়া আচার্যা মহাশয় অন্তঃপুরে গ্রবেশ 
করিয়া যে গৃহে ভুবন মোহিনী মনোরম! বসিয়া! ছিলেন, তথায় 
উপস্থিত হইলেন। 
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ইতিপর্েই আঁচাধ্য মহাশর মনোরমার বিশে মন্ধান 
পাইয়াছিলেন, তি'ন যে তাহার প্রিয় শিষা রাঁজকুমারের অঙ্ক" 
শৌভনা, এ সংবাদও তার অজ্ঞাত ছি না, এই জন্য কুমার 
মহিলার সভিত সাক্ষাৎ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, তিনি 
শিধোর কথার কোন দ্িরক্তি না করিয়া সন্ত হইয়া ছিলেন । 
এক্ষণে গতর সহিত সতীর মিলন হইলে, তিনি ঘুবক হুবতীকে 
একত্র রাখিয়া গৃভান্তরে চলিয়া গেলেন । 

বহুদিনের পর মনোরম] তাভার এাণের উপাশ্ত দেবতা স্বাদীকে 





দেখিতে পাইলেন, কিন্তু লক্জাসন্্রদে স্ভীর সুখ হইতে একটাও 
বাক্য নিঃস্ত হইল না, বতক্ষণ না৷ স্থাণীর দেখা পাইরা ছিলেন, ক 


৬ 


ভা ভৃতাশু, পরিভীপ করিতে ছিলেন, একবার দশন মারেই দ 
ঘেন অন্য ভাব গ্রহণ করিলেন ,_রদণী অবপ্চগনে অবোরদনে 
মৌনাবলম্থন করিরা দাঁড়াইয়া রহিলেন। হহপ্িনীর এন্সপ ভাবগনি 
দেখিয়। বীরেন্দ সিংহ বছাহত তর স্টার হত চেতন হইয়া নীরাদে 
দাড়াইয়া থাকিলেন, প্রাণেশ্বরের ঈদশ শোঢনীর ভাব দেখিয়া 
মনেরমা স্বামীর পাদদেশে মস্তক স্থাপন করিয়া পুনঃ পুন? পদ ধুলি 
গ্রহণ করিতে লাগিলেন এবং উন্চক্ঠে রোদন করিয়া উঠিলেন। 
সতীর কাঁনরতাঁয় বীরেন্্র সিংহ কোন কথ| না কহিয়া, শোকের 
দারুণ উচ্ছণসে শিশু সন্তানটিকে দেই স্থানে রাখিয়া গৃহ হইতে 
নিষ্ধান্ত হইলেন 1 


নি 7 
4 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ । 


বীরেন্দ্র সিংহ সন্বর বহির্ধাটীতে উপস্থিত হইয়া, তাহার 
বিশন্ত ভত্য রামদামকে বণিলেন “প্রিয় রামদাস ! আমার দ্রুত- 
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গাধী অন্বে আরোহণ করিয়া এই দণ্ডে "শ্রীনগরে যা, অবিলঙ্কে 
নরেন্দ্র বাবুকে সঙ্গে লইঘা আইস; তিনি বদি এখানে আসিতে 
কোন প্রকারে কিছ আপত্তি করেন, তাহা হইলে আমার নাম 
করিয়া! বলিও যে, বিশেষ প্রয়োজন আছে । আর এক কথা, তিনি 
আসিবার সময়ে থেন সেই দুই বিদেণীয় বন্ধু বতীন্রমোহন ও 
ধরণীকান্তকে সঙ্গে লইয়া আইসেন। অধিক কি, তীহাদের সহিত 
আমান জীবন মরণ সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহারা আদিতে যেন ক্ষণ 
বিলম্ব না করেন। 

প্রভুর আজ্তার দ্বিরুক্তি না করিয়া রামদাস তদণ্ড ্রীনগরাভি- 
মুখে যাত্রী ঝরিল। বাঁজকুমারের স্বভাব চরিত্র রামদাসের 
সবিশেষ জান! ছিল, বীরেন্্র দিংহের বালাবস্থা হইতে রামদাস 
ভাহার পরিচধ্যান্ন নিধুক্ত, এজন্য কুমার যখন যাহা করিয়াছেন, 
সকলই দে সবিশেষ জ্ঞাত আছে। সহসা প্রভু তাহাকে নরেন্তর- 
নর নিকট কি জন্য পাঠাইতেছেন, দে ভাবির] চিস্তিয। 
1কহূই স্থির করিতে পারিল ন| ; ভবে মনোরমার কারণ বারের 
সিংহ মনক্ষধীবস্থায় রহিরাছেন, নরেন্দ্র বাবু তাহার সেই প্রণরিনীর 
সহোদর; এ সংবাদ যে মনোরমা সন্ঘলিত, তাহাতে তাহার 
সন্দেহ রহিল না। 

ভূতাকে বিদায় দিয়া বীরেন্ত্র সিংহ মনোরমার চিন্তায় নিমগ্ন 
হইলেন। ধাঁহার অদর্শনে কুমারের আহার নিদ্রা ত্যাগ হইয়া- 
ছিল, সংসারের স্নেহ মমতা একে একে সকলই ভুলিয়াছিলেন, 
আমোদ প্রমোদ বিলাস বিভোগ কোন বিষয়েই দৃষ্টি ছিল না, আজ 
নেই সাধনার সামগ্রী সম্মুখে পাইয়াও উপেক্ষা করিয়! চলিয়া 
আসিয়াছেন, প্রণয়িনী তাহার পায়ে ধরিয়া অনুনয় বিনয় বাক্যে 
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তাহাকে স্ততি করিয়াছে, কিন্তু তিনি একান্ত নিষ্রের ন্যায় 
সতীর মনোবেদনায় সহানুভূতি না দেখাইয়া অভিমান ভরে 
সেস্থান হইতে চলিয়া! আসিয়াছেন, বহুদিনের পর দেখা সাক্ষাতে 
তিনি সতীর সম্মান রক্ষা করেন নাই। আদরিতীর অনাদর 
করিয়াছেন, এই সকল কথা যতই তিনি মনে মনে আন্দোলন 
করিতে লাগিলেন, প্রিয়ার সহিত সাক্ষাৎ জন্য তিনি ততই অধীর 
হইয়া উঠিলেন। 

এদিকে মনোরমা রাজকুমারের সাদরদস্তাষণে বঞ্চিত হইয়া 
মনের আক্ষেপে কতই অনুতাপ করিতে লাগিলেন । এক 
মাত্র সহোৌদরের স্নেহ মমতায় বিসঞ্জন দিয়া তিনি যে কুমারের 
প্রণয় পারী হইয়াছিলেন, ধাহার জন্ত তিনি যৌবনে যোগিনী 
সাজিয়ছেন, সংসারের সাধ আহ্লাদে বীতান্ুরাগিনী হইয়া 
অহোরাত্র মনস্তাপানলে দগ্ধ বিদগ্ধ হইতেছিলেন, দেই জীবন- 
সর্ধন্ন স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ হইলেও অভাগিনীর অনৃষ্ঠট দোষে 
পতিগ্রেম লাভ করিতে পারিলেন না, তিনি এই নিদারুণ 
মনের আগুন কিছুতেই নির্বাপিত করিতে না পারিয়া আচার্য 
সমীপে এক কালে হৃদয় ছার উদঘাটিত করিয়া দিলেন । সতী 
কাতর কে বলিতে লাগিলেন “পৃজ্যপাদ ! রাজকুমার বুঝি 
আমার মুখ দর্শনে বিরক্ক হইয়াছেন, নতুবা তিনি আমার প্রতি 
চাহিয়া দেখিয়াও কেন একটীও কথা কহিলেন না? হায়! অভা- 
গিনী নিশ্চয়ই তাহার স্বণার পাত্রী হইয়াছে, নতুব। তিনি আমার 
সক্ষিত :বাঁক্যালাপ করিলেন না৷ কেন? প্রীতিনিদর্শন সুকুমার 
তাহার পক্ষে কি এতই ভায় বোধ হইল যে, তিনি নয়ন পুত্তলিকে 
ক্রোডদেশ হইতে নামাইয়! দিয়া স্থানান্তরে চলিয়া যাইলেন ?" 
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মহিলার বিলাঁপ কাহিনী শ্রবণে দীন দয়াল আচার্য মহা- 
শয়ের চক্ষে জল আসিল। মনোরমার গৃহ হইতে কুমার যখন 
তড়িৎ বেগে চলিয়া যান, তিনি তাহ স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন ) 
এক্ষণে মনোরমার কথায় তিন কোন উত্তর দিতে পারিলেন না । 
অকারণ সতীর প্রাণ ব্যথিত করিয়াছেন এজন্য বীরেন্ত্রসিংহ মনঃ 
কষ্টে কাল যাঁপন করিতেছিলেন, গুরুগৃছ তাহার পরিচিত 
হইলেও একাকী অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে তাহার সাহসে 
কুলাইল না, রামদাঁসকে বিদায় দিয়া তিনি অনন্যমনে মনোরমার 
বিষয়েই চিন্তা করিতেছিলেন। এমন সময়ে আচী্ধ্য মহাশশধ 
তাহার সকাঁশে উপস্থিত হইলেন । গুরুদেবকে দর্শন করিবামাত্র 
রাজকুমার আর একবার মনোরমার মহিত সাক্ষাৎ, করিবার 
জন্ত অনুমতি চাহিলেন । পতিপ্রাণা,-সতীর প্রতি তিনি অনাদর 
করিয়া চলিয়া আসিয়াছেন, একাধ্য তাহার একান্ত গহিত 
হইয়াছে, স্ত্রীর প্রতি অনাদর করা স্বামীর কদাচ কর্তব্য নহে, 
এই সকল কথা শিষ্যকে সমাক্‌ বুঝাইয়া দিবার অভিপ্রায়ে গুরুদেব 
উপস্থিত হইয়/ছিলেন, কিন্তু বীরেন্ত্র সিংহ নিজকৃত অপকর্মের 
জন্য মনস্তাপানলে দগ্ধ বিদগ্ধ হইতেছেন স্থির বুঝিয় তিনি তদগ্ডে 
রাজকুমারের আবেদনে স্বীকৃত হইলেন। 

পতি সতী পুনরায় মিলিত হইলেন। বীরে্দ্রসিংহ সাদরে ব হু- 
যুগল ছারা প্রিয়তমাকে আলিঙ্গন করিয়া পুনঃ পুনঃ মুখ চন্ন 
করিতে লাগিলেন, স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই নয়নে -আনন্দাশ্রধারা 
বহিতে লাগিল। বহু দিনের পর দেখা সাক্ষাতে উভয়েরই প্রেম 
উতর উথনিয়া উঠিয়াছে সে আমোদ প্রমোদের বিরাম নাই। পতি 
পত্ী এই রূপ আমোদ বিহ্বল হইয়া বহক্ষণ ক্ষেপণ করিলেন। 
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ঘে গৃহে মনোঁরমা পতির সহিত প্রেমালাঁপে নিমগ্র ছিলেন, 
তাহার সন্নিকটেই দম্পতীর নয়নপুন্তলি সুকুমারকে ক্রোড়ে লইয়া 
বৃদ্ধা দ্বারদেশের অন্তুরাল হইতে তাহাদের ক্রিয়া কলাপ একা গ্রচিত্তে 
লক্ষ্য করিতেছিল। এমন সময়ে আচাম্য মহাশয় বীরেন্ত্র সিংহকে 
আহারের আয়োজন হইয়াছে সংবাঁদ দিবার জন্ত মনোরমার গৃহা- 
ভিমুখে আদ্তেছিলেন। গুরুদেবের অকন্মাৎ তথায় উপস্থিতি 
দেখিয়! বৃদ্ধা আপনার দোষে অব্যাহতি পাইবার সম্ভাবনায় 
তৎসমীপে মুক্তকণ্ঠে ঘুবক যুবতীর প্রেম কাহিনীর পরিচয় দিল। 
পতিসঙ্সিলনে মনোরম মনের সুখে রহিয়াছে দাসীর ঘুখে সংবাদ 
পাইয়া গুরুদেব পরম পরিতৃপ্ত হইলেন। তিনি বাম হস্তে শিশুটাকে 
বক্ষে বারণ, করিয়া ক্ষণ খিলম্ব বাতিরেকে মনোরমার গৃহে উপস্থিত 
হইলেন। খিয় শিষাকে প্রণয়িনী সহ মিলিত দেখিয়া দক্ষিণ হস্ত 
তুলিয়া দল্পতীকে পুনঃ পুনঃ আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন ; মধ্যে 
মধ্যে ক্রোড়স্থিত শিশুটাও গুরুদেবের চুম্বন লাতে বঞ্চিত হইল না। 
বিপ্রদেব শিষ্যের জন্য অনব্ঞ্তনাদি সকলই প্রস্তুত হইয়াছে 
সংবাদ দিবার জন্য অগ্রসর হইতেছিলেন, এক্ষণে দম্পতীর পরস্পর 
অনুরাগ দর্শনে তিনি পরম প্রীতিলাভ করিলেন । 

গুরুদেব মুখে আহারের আয়োজন হইয়াছে সংবাঁদ গাইব! 
মাত্র বীরেন্্র সিংহ আচার্ধোর ক্রোঁড়দেশ হইতে কুমারটাকে 
আপনার অস্কে গ্রহণ করিলেন এবং ভোজন স্থানে উপস্থিত 
হইয়া শিশুটাকে ক্রোড়ে লইয়াই আহার করিতে লাগিলেন । 

স্ত্রী পুরুবে যে কথাবার্ডা হইয়াছিল, তাহাতে উভয়েই 
উভয়ের নিকট হৃদয়স্বার উদবাটিত করিয়া যে দিন হইতে পরস্পর 
দেখা সাক্ষাৎ রহিত হইয়াছিল, সেই গময় হইতে আনরন্ত করিয়া 


ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ । ৮৯ 


বর্তমান সময় পর্য্যন্ত প্রতিদিন, প্রতিমৃহূর্তে যাহার যাহা -কিছু 
ঘটয়া ছিল, একে একে সমস্তই একের নিকট অন্তে ব্যক্ত করিয়া 
ছিল। কাহারও কোন কথা ছুই জনের অবিদিত ছিল না। 
নিঃস্বার্থভাবে যতীন্রমোহন ও ধরণীকান্ত পতি পত্ী উভয়েরই 
মঙ্গল জন্য বিস্তুর কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন, এই বন্ধুদ্য়ের সহায়তায় 
দম্পতীর পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ হইল, স্বামী স্ত্রী উভয়েই এ কথ! 
মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিলেন। বীরেন্দ্র সিংহ মনোরম সকাশে 
বনদ্বয়ুকে যথাযোগ্য পুরস্কার প্রদানে প্রতিশ্রুত হইলেন। 

প্রণষিনীর দর্শন লাভে বঞ্চিত হইয়া বীরেন্্র সিংহ হনের 
উদ্বেগে গুরুগৃহে আসিয়াছিলেন, মনোরমা৷ ইহ জীবনে পতি প্রেম- 
ভোগ করিতে হইবে না স্থির ভাবিয়াই আপনার সতীত্ব ধর্ম বজায় 
রাখিয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল ধর্মাচরণে অতিবাহিত করিবেন 
মনস্থ করিয়াই আচার্য সমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন। স্বাতী স্ত্রী 
উভয়েরই মনোরথ পূর্ণ হইল। 


ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ । 


যত্ীন্রমোহন ও ধরণীকান্ত রাজকুমারের নিকট অপ্রতিভ 
হইয়া, মনোরমার সন্ধান পাইবাঁর জন্ত বিশেষ উৎস্ক চিত্তে কাল- 
যাপন করিতেছিলেন। তাহাদের নিধুক্ত পরিচারিকা রমণীকে 
স্থানান্তরে লইয়া গিয়াছে, এখাঁনে সেখানে বহু স্থানে অনেষণ 
করিয়াও সেই যুবতীর তত্ব পাইতেছেন না, এছন্ বনু সদা 
সর্বদা ভাবিত থাকিতেন । মনোরমার সম্বন্ধে বীরেন সিংহ 
তাহাদের আদর যন্ত্র করেন, কিন্তু দৈব দুর্বিপাকে তীহাদের অদুষ্টি 
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সাধে বাঁদ পড়িয়াছে; বন্ধু যুবতীর কারণ মনঃক্ষুপ্ন ভাবে 
কালাঁতিপাত করিতেছেন, এমন সময়ে রাজকুমারের বিশ্বস্ত অনুচর 
রামদাসকে সঙ্গে লইয়া! নরেন্দ্রনাথ তথায় উপস্থিত হইলেন । 

সহসা নরেন্রনাথকে সম্মুখে দেখিয়া যতীন্রমোহন জিজ্ঞাসা 
করিলেন, শপ্রয় নরেন্ত্র বাবু! ভগিনীর কিদন্ধান হইয়াছে? 
রামদাসকে সঙ্গে লইয়া যখন এখানে আগিয়াছেন, অবহ্ঠই কোন 
শুভ সংবাদ শুনিতে পাইব, তাহাতে আর সন্দেহ নাই 1১ 

তত্তরে নরেন্ত্রনাথ বলিলেন, “্যতীন্র বাবু! রাজকুমারের 
আদেশ মত এই ভৃত্য আমাদিগকে লইয়! যাইবার জন্য আসিয়াছে, 
কেন, কি জন্য, তাহার বিন্দু বিসর্গও প্রকাশ নাই। তবে 
রামদাদের মুখে শুনিতে পাইলাম যে, এই দণ্ডে আমরা তথায় 
বাইয়া উপস্থিত না হইলে, কুমারের মঙ্গলের সম্ভাবনা আছে ।” 

নরেন্দনাথের মুখ হইতে কথাগুলি নিঃশেষিত হইবার সঙ্গে 
সঙ্গেই, বন্ধুর বীরেন সিংহের অনুরোধ রক্ষা উদ্যোগী হইলেন । 

গুরুদেবের বহির্বাটাতে বীরেন্্র সিংহ নরেন্দ্রনীথ ও বন্ধদ্বয়ের 
আগমন প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন, এমন সময়ে রামদাস সহ তাহার! 
তিন জনেই কুমারের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। কিন্ত আগস্ক- 
গণের প্রীতোকেরই মুখ অপ্রসন্ন ও শৌকাচ্ছন্ন; সকলেই মনোরমার 
সবিশেষ সংবাদ জন্য উৎকন্তিত ও উদ্দিগ্র, বাহ মুখশ্রীতেই 
উহাদের হে মনে স্ষুর্তি নাই সহজেই জানিতে পারা ঘায়। 
বীরের সিংহ তীহাদিগকে বিশেষ আদর অভার্থনা করিলেন, 
কিন্তু মৌথিক ভাবে মনোরমার যে সন্ধান পাইয়াছেন সে সংবাদ 
আদৌ গ্রকীশ করিলেন না। ভীহারা আসন গ্রহণ করিলে, 
কুমার স্বয়ং উপবেশন করিলেন এবং নরেক্দ্রনাথকে সম্ভাষণ 
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পূর্বক বলিলেন, “প্রিয় নরেন্্র বাবু! আপনি স্থির জানিবেন 
আমি আপনার সহোদরার সহিত কোন প্রকার চাতুরী বা প্রতারণা 
করি নাই, আমার নির্দোধিতা সম্বন্ধে এক মাত্র ভগবানই সাক্ষী 
আছেন। আমি প্রকান্ঠে তাহার পাণিগ্রহণের জন্ত কত শত 
বার বিনীতভাবে মনের অভিপ্রার বাক্ত করিয়াছিলাম, এ সংবাদ 
সম্ভবতঃ আপনারও অবিদিত নাই। পরিণয়োৎসব সমারোহে স্ুস- 
স্পন্ন হয় একান্ত ইচ্ছা ছিল, কিন্ত সাংসারিক ঘটনাচক্রে মনের সাধ 
পূর্ণ না হইলেও, আমি গান্ধর্ব মতে তাহাকে বিবাহ করিয়াছি, তিনি 
আমার সহধর্দিণী হইয়াছেন ; ধর্মতিঃ তাঁহার ভরণ পোষণ্র জন্য 
আমিই দারী। কিন্তু আমার সেই হুদয়াননদায়িনী এখন কোথায়? 
মনোরমারি সন্ধান কারণ কত দেশ বিদেশে, জল স্থলে দুরিয়। 
বেড়াইলাম, কত কষ্ট সহ্য করিলাম, কোথাও ত হার দেখা! 
পাইলাম না। অশরীরীর মত এরূপ ছায়! পথে ভ্রমণ করিয়। 
আর কত দিন কাঁটাইব ? তাহাকে হারাইয়া সংসার যেন নিবিড় 
অরণ্য বলিয়া বৌধ হইতেছে । আর এ কষ্ট সহ্য হয় না। সাধের 
ঘৌবনই বদি বিফলে কাটিয়া যার, তাহা হইলে সংসার ধর্শে আর 
প্রয়োজন কি? তাহাতে আমি যুবা পুরুষ, বিলাসের দাঁস, মনোরমার 
অপেক্ষায় থাকিতে প্রাণ আর ধৈর্য মানিতেছে না! আপনার 
নহোদরার পাঁনিগ্রহণের পূর্বেই আমি এই গ্রামের একটা সুন্দরী 
কন্ার সহিত বিবাহ সুত্রে বদ্ধ হইব অঙ্গীকার করিয়াছিলাম 
কিন্তু মনোরমার সারল্য ও অক্কত্রিম প্রেম নিদর্শনে, আমি তাহা 
কেই আল্ম সমর্পণ করিয়াছিলাম। প্রেম প্রতিমার দিব্য রূপলাবণ্য 
মোহিত হইয়া, তাহাকেই হৃদয়াসনে সঘতনে বসাইয়াছিলীম, পূর্ব 
ৃষ্ট মোহিনীমূর্তি অন্তররাজ্য হইতে অপস্থত হইয়াছিল, এখন 
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মনোরমার, অবর্তমানে শূন্য সিংহাসনের অধিকারিণী কে, তাহা 
আমি কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছি না! কিন্তু এ ভাবে আর 
কতদিন কাটাইব? তাই বলিতেছি বে, পূর্বকথিত কন্তাটার 
এখনও বিবাহ হয় নাই, তিনি এ বাটিতে উপস্থিতও আছেন, এ 
বিষয়ে আপনাদের মতামত জানিলে, আমি তাহার পাণিগ্রহণ 
করিয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল আমোদ-গ্রমোদে কাঁটাইতে 
ইচ্ছা করি।” 

সহোদরার সপত্ীর কখ! রাজকুমারের মুখ হইতে যখন বাহির 
হইতেছিল, নরেন্রনাথ অতিষ্টে ধৈর্য অবলম্বন করিয়াছিলেন ; 
তাহার মুখশ্রী এককালে বিকৃত হইয়া ছিল, অধিকন্ত তিনি শোক 
তাপে এরূপ অভিভূত হইয়াছিলেন বে, তদ্্ডেই সেই স্থান পরি- 
ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে মনস্থ করিয়াছিলেন । 

মুখে মিয়মান হইলেও, দারুণ ভ্রোঁধানলে নরেন্তনাথের হৃদ 
ক্ষেত্র যে দগ্ধ বিদ্ধ হইতেছিল, তাহার লক্ষণ সুস্পষ্টরূপে 
প্রতিভাষিত হইতেছিল। যতীন্দ্রমোহন ও ধরণীকান্ত বীরেন্দ্র 
সিংহের কোন কথার দ্বিরুক্তি না করিলেও উভয়েই মনে মনে 
কুমারের প্রতি একান্ত অপ্রসন্ন হইয়াছিলেন, উভয়েই কুমারকে 
অন্য রমনীর পাণিগ্রহণ করিতে দিবেন না বলির! প্রতিজ্ঞাবদ্ধ 
হইরাছিলেন এবং সর্ধপ্রকারে নরেন্্র নাথের সহানুভূতির ভাব 
দেখাইয়াছিলেন। 

বীরেন সিংহ উপস্থিত তিন জনেরুই মুখে দারুণ অশান্তির 
লক্ষণ দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিলেন বে, তাহারা সকলেই 
তাহার প্রতি বিরক্ত হইয়াছে, অধিকন্তু যতীন্ত্রমোহন এই বিবাহ 
সম্বন্ধে হস্তারক হইয়া যদি তাঁহার বা তিন জনেরই প্রাণ নাশ 
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হয়, তাহাতেও পরাম্ম্থ হইবেন না বলিয়া কৃতসঙ্কর হইয়াছিলেন, 
এ সংবাদও জানিতে পারিয়াছিলেন। তিনি সমাগত সকলকে শান্ত 
করিবার অভিগ্রায়ে বলিলেন, “নরেন্দ্র বাবু! ক্রোধ সম্বরণ করুন, 
শান্ত হউন, আপনাদের কোন কথা উ্াপনের পূর্বেই আমি 
যাহার পাণিগ্রহণ করিব বলিয়| মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছি, 
সেই রূপবতীকে আপনাদের সমক্ষে আনিয়া দেখাইতেছি | 
রমণীর মনমোহিনী মৃষ্ঠি দর্শনে, আপনারা কোন ক্রমেই আমার 
প্রস্তাবে অসন্মত হইবেন না; মহা ভ্রমে পতিত হইয়া আপনারা 
আমার প্রতি বিষ্প হইতেছেন, সে রমণী আপনাদের দৃষ্টিপথে 
পতিত হইলেই আপনারা আমার কথার সত্যাসত্য বুবিতে 
গারিবেন।” এই কথা বলিয়া রাজকুমার অন্তঃপুরা ভিসিখে চলি- 
লেন। তীহার কথা মত মনোরমা বসন ভূষণে সঙ্জিত হইয়! 
বদিগাছিলেন, প্রতিমহূর্তেই স্বামীর আগমন প্রতীক্ষা করিতে- 
ছিলেন। এমন সময়ে বারেন্ত্র সিংহ প্রণয়িনীর সহিত সাক্ষাৎ 
কত্লেন। 

এরিক রাঁগকুমার বৈঠকখানা গৃহ হইতে বাহির হইবামাত্র, 
ধরণীকান্ত গাব্রোথান করিয়া যেখানে নরেন্্রনাথ বসিয়াছিলেন, 
সেই স্থানে উপবেশন করিয়। তীহার হাত ছুটা ধরিয়া সন্সেহে 
বলিলেন, ভাই নরেন্্রনাথ! জগদীশ্বরকে সাক্ষা করিয়া বলি- 
তেছি, যদি আমার ভদ্রবংশে জন্ম হইয়। থাকে, তাহা হইলে আমি 
কখনও রাজকুমারের এ দ্বৃণিত প্রস্তাব কার্যে পরিণত করিতে 
দিব না। আমরা যদি তাহার এ বিষয়ে পোষকতা করি, নিশ্চয় 
জানিও, জগতে আমাদের মত কুলাঙ্গার আর দ্বিতীয় নাই। হয় 
রাজকুমার আমাদের হস্তে নিহত হইবেন, নতুবা আপনার মহো- 
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দরাকে তিনি যে প্তীভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, সেই সত্য তাহাকে 
পালন করিতে হইবে । আর এক কথা, আমরা বীরেন্্র সিংহের 
নিকট হইতে একটা নির্দিষ্ট সময় করিয়া! লইৰ এবং কোথায় আছেন, 
সবিশেষ সন্ধান লইব। এই সময়ের মধ্যে রাজকুমার কদাচ অন্ত 
কন্ঠাকে বিবাহ করিতে পাইবেন না। আমরা যখন স্থির জানিৰ যে, 
সেই লাব্যময়ী ইহসংসার ত্যাগ করিয়াছেন, তখন কুমারের প্রস্তা- 
বিত বিবাহ সঞ্নন্ধে আমাদের আর কোন ওজর আপত্তি থাকিবে 
ন1।” তদুত্তরে যতীন্্রমোহন বলিলেন, “বন্ধু যে প্রস্তাব করিয়াছেন, 
এ বিষয়ে আমার অন্তমত নাই, মনোরমা জীবিতা। থাকিতে রাঁজ- 
কুমার কদাঁচ বিবাহ করিতে পাইবেন ন]।” 

তিন জনে পরদ্পর এইরূপ বাক্যালাপ করিতেছেন, এমন 
সময়ে আচার্ধ্য মহাশয় শিষা ও শিষ্যপত্তী সমভিব্যাহারে বৈঠক- 
থানা গৃহের দ্বারদেশে উপনীত হইলেন; তাঁহাদের পশ্চা্ভীগে 
স্বকুমার ক্রোড়ে ধাত্রী ও জনৈক প্রহরী আদিয়াছে। নরেন 
নাথের দৃষ্টি সর্বাগ্রে সহোদরার প্রতি পতিত হওয়ায়, এরূপ 
অপূর্ন দৃশ্তের অকম্মা সংঘঠনে, তিনি বিশেষ সনদিগ্কচিতে দীড়াইয় 
উঠিয়া মনোরমার সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং সত্য সত্যই 
ভগিনীকে দেখিতে পাইয়া বাম্পাকুল লোচনে বীরেন সিংহের পাদ- 
দেশ ধারণ করিলেন, ক্ষণকালের জন্য তিনি নীরব ও নিস্পন্দ 
হইয়া রহিলেন ) যুবকের মুখ হইতে একটা কথাও নিঃস্থত হইল 
না, সসম্ত্রমে রাজকুমার তাহাকে উঠাইয়া লইয়া প্রণয়িনীর 
পার্থে দাড় করাইলেন। যতীন্ত্রমোহনা ও ধরণীকান্ত 
বিশ্মিতবদনে বীরেন্ত্র সিংহের মুখের প্রতি তাকাইয়। 
রহিলেন। 
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ইত্যবসরে রাজকুমার ধাত্রীর ক্রোড় হইতে স্বহাস্তে শিশুটাকে 
গ্রহণ করিয়া নরেন্ের হস্তে কুমারকে প্রদান করিয়া বলিলেন,”ভাই ! 
তোমার ভাগিনেয়কে লও। এটি আমার নয়ন পুভ্লী বংশধর । 
এক্ষণে পুত্র কলত্র লইয়া আমি স্বদেশ যাত্রা করি। বাহার প্রণয়- 
পাশে আবদ্ধ হইয়। আমি আত্মসমর্পণ করিয়াছি, ইনিই আমার 
সেই সংসারসর্গিনী সহধর্ডরিণী |” 

নরেন্্নাথের পক্ষে রাজকুমারের কথার প্রত্বাত্তর ছুই এক 
কথায় সমাপ্ত হইবার নহে, তিনি এতাঁবৎকাল দারুণ চিন্তবিকারে 
অধীরভাবে কালযাপন করিতেছিলেন, অকন্মাৎ এরূপ অপূর্ব 
ঘটনায় তিনি উদ্বেলিত হ্বদয়ের দ্বার উদঘাঁটিত করিয়! মনোরমা- 
সংক্রান্ত আদ্যোপান্ত বিবরণ বিবৃত করিতে লাগিলেন, রথাপ্রসঙ্গে 
ভগ্মীপতির যথেষ্ট স্ততিবাদ হইল। 

বতীন্রমোহন ও ধরণীকান্ত উভয়েই একে একে রাজকুমার, 
মনোরমা ও নরেন্ত্রনাথের যথেষ্ট গুণকীর্ভঘন করিলেন। ততদুন্তরে 
বীরেন সিংহ উক্ত ব্ুদ্বয়ের যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন এবং তাহারা 
দ্রই জনে প্রতিপদে সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়াই এরূপ শুভ- 
সম্মিলন হইল, স্পষ্টাক্ষরে জানাইলেন। নরেন্ত্রনাথও ভন্মীপণ্তর 
কথার পৌষকতা করিলেন। | 

আচার্য মহাশয় এতক্ষণ নীরব ছিলেন, তাহার মুখ হইতে 
একটাও কথা নিঃস্কত হয় নাই। সকলের কথাবার্ভা শেষ হইলে, 
তিনি সর্বাগ্রে যতীন্ত্রমোহন ও ধরণীকান্তের সুখ্যাতি করিলেন, 
তৎপরে নরেন্ত্রনাথের বংশমর্ধযাদীর ও স্বভাব চরিত্রের গৌরব 
করিয়া বীরেন্দ্র সিংহ ও মনোরমীকে মান্গলিক বচনে আণীর্ঝাদ 
করিলেন। 


৯৬ লালকুঠি। 


ধাত্রী সহ মনোরম! অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন, যতীন্দ্রমোহন ও 
ধরণীকান্ত রমণীর পরিচিত হইলেও, অবগ্তঠনবতী ভদ্রমহিলা! দে 
স্থানে অধিকক্ষণ থাকিতে পারিলেন না, লক্জা ভয়ে যুবতী এক 
কালে জড়সড় হইয়াছিলেন, পতির অনুরোধে তিনি পরপুরুষের 
সন্মুখে উপস্থিত হইয়াছিলেন । তাহাতে স্বয়ং স্বামী ও গুরুদেব । 
রমণীকে সঙ্গে লইয়। আসিয়াছিলেন। পতি সতীর আবাব্য দেবতা । 
বরণে বনে সতী স্বামীর সহানুগামিনী, মনোরমা পতির কথায় 
দ্বিরুক্তি না করিয়া বহির্বাটাতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। 

এদিকে আনন্দ উৎসবের যথাঁধথ আয়োজন হইল, বনৃকালেনর 
পর সতী পতির দেখা পাইল, বীরেন্্র সিংহের সহিত নারেন্দ- 
নাথের ম্নাবিবাদ ঘুচ্লি, যতীন্দ্রমোহন ও ধরণীকান্ত যে উদেস্তে 
এত দিন পরিশ্রম ও ক্ ভোগ করিতেছিলেন, জগনীশ্বরের 
কপায় উভয়েরই দে মনসাধ পুরিল । আচার্য মহাশয় রাজকুনারকে 
পৃজের সকার ভালবাদিতেন, স্নেহ মমত করিতেন, শিযোর মনঃ- 
কষ্টে তাহার সরল হৃদয়ে ব্যথা! লাগিয়াছিল, ভিনি থে শুভন্দণের 
প্রত্যক্ষা করিতেছিলেন, আজ তাহা আপিরাছে। 

সতী পতি যে পবিত্র প্রেমডোরে বাঁধা পড়িয়াছ্েন, উত্ভ- 
রোভ্তর দেই দাম্পত্য প্রণয়ের বুদ্ধি হউক, ইহজীবনে ঘেন বিচ্ছেদ' 
যাতনা ভোগ করিতে না হয়, সকলেরই মুখে এই ভাবের মাঞ্গলিক 
কথাবার্ডা হইতে লাগিল। এই শুভমন্মিলনের নিদর্শন স্বরূপ 
আচার্যের আবাসবাটী সেই দিন হইতে "লালকুঠি” নামে অভি- 
হিত হইল। রাজকুমার গুরুগৃহ সংস্কার জন্ত বহুমুদ্রী প্রদানে অঙ্গী- 
কৃত হইলেন, এবং এই শুভদিন যাহাতে লোকের চিরম্মরণীয় থাকে, 
তজ্জন্ত দেই স্থানে শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি প্রতিষ্টিত হইল । 


উপমৎছার। 


সিরাপ 


নশ্বর জগতে চিরস্থারী কিছুই নহে। বীরেন্রদিত্ড জননীর 
অমন্তোব কারণ এভাবতকাঁল সহ্ধর্িণীকে স্বরাঁজ্যে লইগনা বাইতে 
পারেন নাই, মনোরম ভ্রাভার গৃহে বাস করিতেছিলেন, এখন 
রাজমাতা ইহজগতে আর নাই, যুবতী ভর্তুগৃহে নীত। হইয়াছেন । 
পুরবাঁদিগণ কলেই কুমার-পর্রীর স্বতাৰ চরিত্রের সবিশেষ পরিচর 
পাইয়া, তাহার গুণকীর্ভন করিতে লাগিলেন। রাজ অন্থঃপুরে 
বীরেন্দ্রবনিতার আদর যন্ত্রের পরিসীমা রহিল না, মনোরমা সুখ 
্থষ্টনদে মনের স্বুথে কাঁলাতিগাত করিতে লাগিলেন । 

প্রাসাদে তীন্ত্রমোহন ও ধরণীকান্ত উচ্চপদে নিঘুক্ত হই- 
লেন, বহুমূল্য মণিমাণিক্য খচিত রত্থালঙ্কারাদি তাহারা যথেষ্ট 
উপহার পাইলেন। কুমার বারেন্্রসিংহ উভয়কেই প্রকৃত বন্ধু স্থানে 
আপন দিয়াছিলেন, উন্তরোভ্তর দেই সখ্যতার বৃদ্ধি হইতে 
লাদিল। কোন পক্ষেই সচ্চাবের অভাব রহিল না। 

বীরেন সিংহের বিশ্বস্ত ভূত বাঁমদান ও মনোরমার সহচরী 
_দুষপৌষা শিশুর ধাত্রী, রাজকোষ হইতে বহু অর্থ পুরস্কার 
পাইল। জীবন যাপন সম্বন্ধে উভম্নেরই অভাব ঘুচিল। 

দিনে দিনে দম্পতী পবিত্র প্রণ়পাশে জড়িত হইয়া প্রীতি- 
নিদর্শন দুইটা কন্ঠ ও আর একটা পুক্রদ্তের পিত| মাতা হইলেন। 
পতি সতী তন তনয়া লইয়। সংখারের সাধ আহ্লাদ মিটাইতে 
লাগিলেন । 

নরেন্রনাথ কখন নিজ বাটাতে, কখনবা তথ্বীপতির গৃহে 
অবস্থিতি করিয়া মনের স্থধে দিনাতিপাতি করিতে লাগিলেন। 


৯৮ লালকুঠি। 


তিনি যৌবনের হথতপাতে দারপরিগরহ করি ছিলেন, কিন্তু সহসা 
তারার মৃত্যু হওয়ায় সংসারানুরাগ তাঁহার হান হইয়াছিল । 

মনোরমার অনুমন্বানকালে শিবনাসের গৃহে যে স্তলোকটা দুষ্ট 
হইয়াছিল, বতীন্রমোহন ও ধরণীকান্ত দেই রমণীর সহিত ভৃত্য 
শিবদাদকে বিবাহ-স্থত্রে আবদ্ধ কর্ররেন, এই বিবাহ উৎসবে 
তাহারা বথেষ্ট অর্থ বায় করিয়াহিশেন, বীরেন্ব সি ও মনোরমা 
উভয়েই নিমন্ত্ত হইয়াছিলেন। এই ঘটনার কিছুদিন পরে 
বতীন্মমোহন ও ধরণীকান্থ উভরে স্বাদণ মাত্র! করিলেন । 

বিনেশে আসিহা নরেন্রনাথ ও রাজকুমার বীরেন্্রনাথের 
সহিত যতীন্দমোষ্ণন ও ধরদীকান্থে্ যে আলাপ পরিচর ভইরাছিল, 
পরস্পর ঘৰ মখাতাশৃঙ্খলে বাঁধ। পড়িয়াহিলেন, দুরদেশে থাকিয়াও 
পত্রাণদ ছারা সেই বন্ধের উত্তরোত্তর বুদ্ধি পাইতে লাগিল । 

রাজকুমার গ্রদন্ত অর্থে আটার্ধা মহাশ্র আবার বাটীর যথাবথ 
সংস্কার ও দেবাদেবীর মূর্বি সংস্কাপন করিয়া অভিথিশালা, দেব- 
সেবাদি ধর্থানুগানে ঘাঘভ থাকি শান্তিম্খে মনের আননে 
জাবনদাত্রা নিক্বাহ করিতে লাগিলেন। 

অধুপূর ও শ্রীনগরে চিরশান্ধি বিরাজ করিল। 


সম্পূর্ণ 


